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েহ যারা ঈমান এেনছ,েতামরা আল্লাহর আনুগত্য কর, আর আনুগত্য কর (এই) রাসূেলর এবং েতামােদর মধ্যকার ‘উলুল আমর’‘
এর। এবং যিদ েকান িবষেয় েতামােদর মধ্েয েকান মতেভদ েদখা েদয় তেব তা উপস্থাপন কর আল্লাহ ও রাসূেলর িনকট যিদ

(েতামরা আল্লাহ ও আিখরােতর িবশ্বাস কর। এটাই উত্তম ও পিরণােম প্রকৃষ্টতর।’ (সূরা িনসা : ৫৯

পিবত্র কুরআেনর এই আয়াতিটেক ‘উলুল আমর’ এর আয়াত নােম অিভিহত করা হয়।

উলুল আমর’ শব্েদর অর্থ‘

যু) শব্দিট ব্যবহৃত হয়।১ খািলল ইবেন আহমাদ) ذو শব্েদর অর্থ অিধকারীরা যার একবচন অর্থিট বুঝেত (اولـــــو) ’উলু‘
যাওয়াত) এর অর্েথর (অিধকািরগণ) ন্যায়।) ذوات ও ذو উলাত) শব্দ দু’িটর অর্থ) اولات উলু) ও) اولو : ফারািহদী বেলন
এটা বহুবচন অর্থ ব্যতীত ব্যবহৃত হয় না।২ اولو শব্দিট সব সময় অন্য শব্েদর সােথ সংযুক্ত হয়। েযমন أوُلىِ ٱلألَْبَابِ

অর্থ বুদ্িধবৃত্িতর অিধকারীরা (বাকারা : ১৭৯), اوُلـِـي الاِْرْبَــةِ অর্থ েযৗন কামনার অিধকারীরা (সূরা নূর : ৩১), اولــی
অর্থ শক্িতশালী ব্যক্িতরা বা বাহুবেলর اولـــی القـــوة ,(অর্থ িবচার-বুদ্িধ সম্পন্নরা (সূরা হূদ : ১১৬ ـــیالن

অিধকািরগণ (কাছাছ : ৭৬) ইত্যািদ।

আবার (’ــر ــر) ‘আমর’ শব্দিট দু’িট অর্েথ ব্যবহৃত হেয় থােক। কখনও আেদশ ও িনর্েদশ অর্েথ (যার বহুবচন হেলা ‘اوام (ام
আেস। মুফাস্িসরেদর মধ্েয আেলাচ্য আয়ােত ব্যবহৃত (’امــــور‘ কখনও ‘িবষয়, পদ ও দািয়ত্ব’ অর্েথও (যার বহুবচন হেলা
উলুল) ــو الامــر ‘امــر’ শব্দিট উল্িলিখত েকান্ অর্েথর প্রিত ইঙ্িগত করেছ তা িনেয় মতেভদ রেয়েছ। তাঁেদর এক দল اول
শব্দিট িনর্েদশ অর্থ ’امـــــر‘ আমর) শব্দিট শাসক, েনতা ও েসনাপিত অর্েথ গ্রহণ কেরেছন। তাঁরা মেন কেরন, এ আয়ােত
শব্েদর অর্থ হেলা ‘পদািধকারী’ ও ’ـــر ـــو الام েবাঝােতই ব্যবহৃত হেয়েছ। অপর এক দেলর িবশ্বাস, আেলাচ্য আয়ােত ‘اول
‘িবষেয়র দািয়ত্বশীল’ এ অর্েথ েয, েয ব্যক্িত ধর্মীয়, রাজৈনিতক, িবচারিবষয়ক, সামিরক বা সামািজক েকান দািয়ত্ব ও



।৩ তেব পিবত্র েকারআেনর দৃষ্িটেত এর দৃষ্টান্ত কারা তা আমরা’اولــــــو الامــــــر‘ পেদর অিধকারী হেবন িতিন হেলন
ـــت ـــياق) ও আবশ্িযক অর্থ(دلال পরবর্তীকােল আয়াতিটর শব্দমালার িবন্যাস, পূর্বাপর আয়ােতর সােপক্েষ অর্থ (س

এবং রাসূল (সা.) ও আহেল বাইেতর ইমামেদর হাদীেসর িভত্িতেত ব্যাখ্যা করব। (یزاال

বা কার্যকরী ’عامــل‘ অিধকরণ কারক) যার) ’قرظــرف مســ‘ বাক্যাংশিট ’منکــم‘ আরিব ব্যাকরণশাস্ত্েরর পিরভাষায়
এর الامر منکم’  ‘اولی   অর্থাৎ  িবদ্যমান,  আেছ,  রেয়েছ;  তাহেল کائنٌ، مسقرٌ’  ‘يکون،   মন ‘افعال عموم’   ক্িরয়া  হেলা
েসই সত্তা িযিন ’ن رسولا منهمّهو الذی بَعَثَ فی الام‘: অর্থ হেব উিলল আমর েয েতামােদর মধ্েয িবদ্যমান। েযমন
উম্মীেদর মধ্েয একজন রাসূল প্েররণ কেরেছন েয েতামােদর অন্তর্ভুক্ত’ আয়াতিটেত অনুরূপ অর্েথ ব্যবহৃত হেয়েছ।
এর আনুগত্েযর অপিরহার্যতার দিলল িহেসেব এেসেছ যা ’اولو الامر‘ েতামােদর মধ্য েথেক’ অংশিট ’منکم‘ আেলাচ্য আয়ােত
এর এমন িকছু ৈবিশষ্ট্য রেয়েছ অন্যেদর মধ্েয যা ’اولو الامر‘ অন্যেদর ওপর তােদর শ্েরষ্টত্েবর িনর্েদশক অর্থাৎ
শব্দমূল েথেক উদ্ভূত হেয়েছ যার অর্থ ‘িফিরেয় েদয়া’ ও ‘প্রত্যাবর্তন ’ا ول‘ শব্েদর অর্থ: এ শব্দিট ’ـلأْوَ‘ েনই।৪

অর্থ েয ’ل الحکمأْوَ‘ অর্থ েকান বস্তুেক তার কাংক্িষত উদ্েদশ্েযর িদেক িফিরেয় েদয়া। ’ٍل شَيْ‏ءأْوَ‘ করােনা’।
প্রকৃত  কল্যাণ  িচন্তার  িভত্িতেত  েকান  িবধান  প্রণীত  হেয়েছ  িবধানেক  ঐ  কল্যাণ  িচন্তার  িদেক  প্রত্যাবর্তন
অর্থ ‘সবেচেয় কল্যাণকর পিরণিত’ ও ‘প্রকৃষ্টতর ’ــــأْويلا َ ُــــن করােনা (অর্থাৎ তার আেলােক ব্যাখ্যা করা)। ‘أحَْسَ
অর্থ সর্েবাত্তম ’ــأْويلا َ ُأحَْسَــن‘ : পিরণাম’। কারণ, এই িবষেয়র িদেকই তার প্রত্যাবর্তন। রািগব ইসফাহানী বেলেছন
অর্থ ও ব্যাখ্যা।৫ েশখ তূিস ও আল্লামা তাবারসীর মেত েকান িবষয়েক আল্লাহ, রাসূল ও িনষ্পাপ উিলল আমেরর িনকট
উপস্থাপন করেল তাঁরা সর্েবাত্তম সমাধান দান করেবন। েকননা, তা অন্যেদর েদয়া সমাধান যার েপছেন েকান দিলল েনই
এর অর্থ হেলা এটা পিরণিতেত েতামােদর আেখরােতর জন্য উত্তম।৭ তেব ’أْويلاَ ُأحَْسَن‘ : েথেক উত্তম।৬ েকউ েকউ বেলেছন
তুলনামূলক উত্তম অর্েথ ব্যবহৃত হেয়েছ; বরং আয়ােতর সার্িবক ও পূর্বাপর ’ــن এ ধারণা সিঠক নয় েয, এ বাক্েয ‘أحَْسَ
অর্থ িবেবচনা করেল েবাঝা যায় এখােন ‘উত্তম’ বলেত বাঞ্ছনীয় ও আবশ্যক কর্েমর প্রিত ইঙ্িগত করা হেয়েছ। এরূপ না
করা ভুল, অন্যায় ও অৈবধ। েকননা, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ছাড়া অন্য কােরা িনকট মতেভেদর সমাধান চাওয়ার মধ্েয েকান

কল্যাণ েনই।৮

’উলুল আমর’ ও ‘ওয়ালীেয় আমর‘

ওয়ালী’ শব্েদর (যার অর্থ বন্ধু, অিভভাবক, েনতা বা‘ ولــی এখােন এ িবষয়িট উল্েলখ করা বাঞ্ছনীয় মেন করিছ েয, আরিব
শব্েদর (যার অর্থ অিধকারী) শব্দমূল ও অর্থগত েকান সংেযাগ েনই। এ দুিট সম্পূর্ণ ـــــى কর্তৃত্বশীল) সঙ্েগ أوُلِ
িভন্ন  অর্থ  বহনকারী।  পিবত্র  েকারআেন  ওয়ালী  শব্দিট  বন্ধু,  অিভভাবক,  কর্তৃত্বশীল,  উত্তরািধকারী,  স্বজন
প্রভৃিত অর্েথ ব্যবহৃত হেয়েছ। এজন্যই একক ও িনর্িদষ্ট েকান অর্েথ তা গ্রহেণর জন্য দিলল-প্রমাণ উপস্থাপন
ــــر এর সঙ্েগ সংযুক্ত হেব তার অর্থ দাঁড়ােব িনর্েদশ দােনর দািয়ত্বপ্রাপ্ত বা কর্তৃত্বশীল আবশ্যক। যখন তাام
েনতা। তাই পািরভিষক অর্েথ ‘উিলল আমর’ শব্েদর সঙ্েগ ‘ওয়ালীেয় আমর’ এর পার্থক্য রেয়েছ। এ দুই পিরভাষােক এক কের

েদখার েকান অবকাশ েনই।

উলুল আমর’ এর আয়ােতর তাফসীর‘

আেলাচ্য আয়ােত আল্লাহ ও তাঁর রাসূেলর আনুগত্যেক অপিরহার্য েঘাষণা করার পাশাপািশ ‘উলুল আমর’ এর আনুগত্েযর



িবষয়িট উল্েলেখর মাধ্যেম এিটেক মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূেলর আনুগত্েযর সমপর্যােয় গণ্য করা হেয়েছ।

মহান  আল্লাহ  সকল  িবষয়  ও  িনর্েদেশর  অিধকর্তা  িহেসেব  তাঁর  আনুগত্য  আবশ্যক।  আর  তাঁর  আনুগত্েযর  অর্থ  হেলা
পিবত্র  েকারআেনর  বর্িণত  িনর্েদশ  পালন  এবং  এর  িশক্ষােক  িনেজর  জীবেন  বাস্তবায়ন  করা।  েয  সকল  ক্েষত্ের
আল্লাহর  রাসূল  েকারআেনর  আয়ােতর  তাফসীর  কেরেছন  এবং  িবধানসমূেহর  খুঁিটনািট  বর্ণনা  কেরেছন  েসগুেলার
ক্েষত্ের রাসূেলর আনুগত্য আল্লাহর আনুগত্েযর শািমল। সুতরাং রাসূেলর আনুগত্য বলেত েকারআেনর আয়ােতর তাফসীর
এবং িবধানসমূেহর খুঁিটনািট বর্ণনার বাইেরর িবষয় অর্থাৎ রাষ্ট্েরর শাসক ও েনতা, জনগেণর প্রিশক্ষক ও তােদর
মধ্েয  িবচার  মীমাংসাকারী  িহেসেব  েয  ফয়সালা  েদন  এবং  েয  িবষয়গুেলােত  আল্লাহ  তাঁর  রাসূলেক  িবধান  প্রণয়েনর

অনুমিত িদেয়েছন তােত রাসূল (সা.)-এর আনুগত্য বুঝােনা হেয়েছ।৯

এ িবষয়িট সুস্পষ্ট েয, যখন রাসূল (সা.) আমােদর মােঝ েনই তখন তাঁর আনুগত্েযর অর্থ তাঁর সুন্নােতর অনুসরণ। তেব
েয সুন্নােতর অনুসরণ করা হেব তা তাঁর সুন্নাত বেল প্রমািণত হেত হেব। আল্লাহ তা‘আলা এ আয়ােত তাঁর আনুগত্েযর
ক্িরয়া ব্যবহার কেরেছন। অতঃপর রাসূল ও উিলল আমর এর আনুগত্য িনর্েদশ ’ـــوا িবষয়িট বুঝােত স্বতন্ত্রভােব ‘أطَيعُ
এর ক্েষত্ের তার পুনরাবৃত্িত কেরন িন) এবং সম্বন্ধবাচক اولو الامر) ব্যবহার কেরেছন ’أطَيعُوا‘ করেত একবার শুধু
এবং)  ব্যবহার  কেরেছন।  সুতরাং  এ  েথেক  রাসূল  (সা.)  ও  ‘উিলল  আমর’  এর  আনুগত্েযর  ধরেনর  মধ্েয  েকান) ‘و’   অব্যয়
পার্থক্য  েনই  বুঝা  যায়।  পিবত্র  েকারআেন  ১২িট  স্থােন  মহান  আল্লাহর  পাশাপািশ  মহানবী  (সা.)-এর  আনুগত্েযর
িনর্েদশ  এেসেছ।  তন্মধ্েয  ১১  বার  সার্িবকভােব  সকল  মুিমেনর  উদ্েদেশ  এবং  একবার  তাঁর  স্ত্রীেদর  উদ্েদেশ।
সবগুেলা  ক্েষত্েরই  আল্লাহর  আনুগত্েযর  ন্যায়  তা  িনঃশর্তভােব  এেসেছ।  এছাড়াও  স্বতন্ত্রভােব  অেনক  স্থােন
তাঁর  আনুগত্েযর  আবশ্যকতা,  তার  সুফল  ও  অবাধ্যতার  কুফল  বর্িণত  হেয়েছ।  েকারআেন  মহানবী  (সা.)-এর  আনুগত্েযর

: প্রকৃিত িনেয় আমরা পর্যােলাচনা ও িবশ্েলষণ করেল িনম্েনাক্ত ৈবিশষ্ট্যগুেলা লক্ষ্য কির

: ১. আল্লাহর রাসূেলর আনুগত্য আল্লাহর আনুগত্েযর শািমল। েযমন বর্িণত হেয়েছ

অর্থাৎ েয (এই) রাসূেলর আনুগত্য করল েস আল্লাহরই আনুগত্য করল। (সূরা িনসা : ’من يطع الرسول فقد اطاع الله‘
(৮০

: ২. নবীেদর প্েররেণর উদ্েদশ্য হেলা তাঁেদর আনুগত্য করা হেব। েকারআন এ িবষেয় বেলেছ

আমরা প্রত্েযক রাসূলেক েকবল এই জন্যই প্েররণ কেরিছ েয, আল্লাহর ’ِـِإِذْنِ الله َليُِطـاع ِسُـوْلٍ إلاوَ مَـا أرَْسَـلْنَا مِـنْ ر‘ 
(অনুমিতক্রেম তােদর আনুগত্য করা হেব। (সূরা িনসা : ৬৪

৩. আল্লাহর রাসূেলর আনুগত্য সব সময় শর্তহীন। কখনই তা অন্যেদর আনুগত্েযর মেতা িবেশষ অবস্থা ও শর্েতর অধীন
নয়।  েকারআেন  েযখােনই  আল্লাহর  রাসূেলর  আনুগত্েযর  কথা  এেসেছ  েসখােনই  িনঃশর্তভােব  তাঁর  আনুগত্য  করেত  বলা
হেয়েছ। এমনিক আল্লাহ শুধু বাহ্িযকভােব তাঁর িনর্েদেশর সামেন আত্মসমর্পণ করােক যেথষ্ট গণ্য কেরন িন;  বরং
আন্তিরকভােবও  তাঁর  িনর্েদেশর  প্রিত  অকুন্ঠ  হওয়ার  িনর্েদশ  েদয়া  হেয়েছ  এবং  েকউ  তাঁর  আনুগত্েযর  ক্েষত্ের

: এরূপ না হেল তার ঈমােনর িবষয়েক অস্বীকার করা হেয়েছ। মহান আল্লাহ বেলন



েতামার প্রভুর শপথ, তারা ঈমান আেনিন যতক্ষণ পর্যন্ত না েতামােক তােদর দ্বন্দ্ব ও িববােদর জন্য িবচারক ...‘
সাব্যস্ত করেব; অতঃপর তুিম যা িবচার ফয়সালা করেব েস িবষেয় তােদর মেন েকান দ্িবধা-সংশয় থাকেব না এবং তারা

(পূর্ণরূেপ আত্মসমর্পণ করেব।’ (সূরা িনসা : ৬৫

অন্যত্র আল্লাহর িবচােরর ন্যায় তাঁর িবচারেক চূড়ান্ত ও তাঁর অবাধ্যতােক স্পষ্ট পথভ্রষ্টতা েঘাষণা কের বলা
হেয়েছ : ‘েকান মুিমন পুরুষ এবং মুিমন নারীর এ অিধকার েনই েয, যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল েকান িবষেয় ফায়সালা দান
কেরন  তখন  তারা  তােদর  িবষেয়  িসদ্ধান্ত  গ্রহণ  কের;  এবং  েয  েকউ  আল্লাহ  ও  তাঁর  রাসূেলর  অবাধ্যতা  করেব

(িনঃসন্েদেহ  েস  প্রকাশ্য  পথভ্রষ্টতায়  রেয়েছ।’  (আহযাব  :  ৩৬

পিবত্র  েকারআেন  আল্লাহ  তাঁর  ও  তাঁর  রাসূেলর  আনুগত্য  ব্যতীত  অন্যেদর  আনুগত্যেক  শর্তাধীন  কেরেছন।  েযমন
িপতা-মাতার  আনুগত্েযর  িবষেয়  িশরেকর  িদেক  আহ্বান  না  করার  শর্ত  যুক্ত  কেরেছন।১০

সুতরাং আল্লাহ মুিমনেদরেক তাঁর ও তাঁর রাসূেলর িনঃশর্ত আনুগত্য করার িনর্েদশ িদেয়েছন। আর এরূপ আনুগত্যেক
ঈমােনর  িনদর্শন  বেলেছন  এবং  েকবল  তাঁেদর  যথার্থ  আনুগত্যকারীেকই  সফল  ও  িবজয়ী  গণ্য  করা  হেয়েছ।১১  তাঁেদর
আনুগত্য েথেক মুখ িফিরেয় িনেত কেঠারভােব িনেষধ করা হেয়েছ।১২  তাঁেদর আনুগত্েযর উত্তম পুরস্কােরর সুসংবাদ
েদয়া হেয়েছ।১৩ এেক ‘েবেহশেত প্রেবশ’,১৪ ‘মহাসাফল্য লাভ’,১৫ ‘আল্লাহর রহমত’১৬ প্রাপ্িত ও ‘আনুগত্যভাজন হওয়ার উপায়’

বলা হেয়েছ।

আেলাচ্য আয়ােত ‘উিলল আমর’ এর আনুগত্েযর িবষয়িট আল্লাহর রাসূেলর আনুগত্েযর সমপর্যােয় স্থান েপেয়েছ এবং তাঁর
আনুগত্েযর  ন্যায়  শর্তহীনভােব  উল্েলখ  করা  হেয়েছ।  অতএব,  রাসূেলর  আনুগত্েযর  সুফল  ও  তাঁর  আনুগত্েযর
িবেরািধতার  কুফল  ‘উিলল  আমর’  এর  ক্েষত্ের  প্রেযাজ্য  হেব।  অর্থাৎ  উিলল  আমেরর  আনুগত্যও  আল্লাহর  আনুগত্েযর
অন্তর্ভুক্ত, উিলল আমেরর আনুগত্য করা হেল নবুওয়ােতর িমশন বাস্তবািয়ত হেব। মুিমনেদর কর্তব্য হেলা এ আনুগত্য
েথেক মুখ িফিরেয় না েনয়া যােত আল্লাহ ও রাসূেলর আনুগত্েযর কল্যাণ ও প্রভাব তারা লাভ করেত পাের। িনঃসন্েদেহ
এ ধরেনর আনুগত্েযর সঙ্েগ আল্লাহ ও রাসূেলর আনুগত্েযর েকান পার্থক্য েনই। েযেহতু আল্লাহ ও রাসূেলর আনুগত্য
িনর্ভুল ও িনষ্পাপ সত্তার আনুগত্য েসেহতু ‘উিলল আমর’  এর আনুগত্য েসই পর্যােয় হেত হেল তাঁেদরেক িনর্ভুল ও
িনষ্পাপ হেত হেব। যিদ ‘উিলল আমর’ মাসুম (িনষ্পাপ) না হন তেব তাঁেদর আনুগত্য িনঃশর্ত হেত পাের না এবং আল্লাহ
ও রাসূেলর আনুগত্েযর অনুরূপ কল্যাণ তাঁর েথেক অর্জন করা যােব না। আর িবেশষ ব্যক্িতরা ছাড়া েকউ এর শািমল হেব
না। এ কারেণই উিলল আমর এর আনুগত্য আল্লাহর রাসূেলর জীবদ্দশায় তাঁর আনুগত্েযর ন্যায়। আর যখন রাসূল থাকেবন
না তখন েযমন তাঁর সুন্নােতর অনুসরণ অপিরহার্য েতমিন যখন মাসুম উিলল আমর আমােদর মধ্েয শারীিরকভােব থাকেবন
না  (মৃত্যুবরণ  করেবন  অথবা  অন্তর্ধােন  থাকেবন)  তখন  তাঁেদর  হাদীস  ও  সুন্নােতর  অনুসরণ  আবশ্যক  একই  িবষয়।
িকন্তু যখন রাসূল অথবা মাসুম উিলল আমর েকান ব্যক্িতেক দািয়ত্ব েদেবন বা েকান পেদ অিধষ্িটত করেবন তখন েসই
ব্যক্িতর  অনুসরণ  বড়  ভুল  না  করা  ও  িবচ্যুত  না  হওয়ার  শর্তাধীন।  মাসুম  উিলল  আমর  সরাসির  বা  প্রত্যক্ষভােব
কাউেক িনেয়াগ িদেল [েযমনিট হযরত আলী (আ.) হযরত মািলক আশতারেক িনেয়াগ িদেয়িছেলন] অথবা সার্িবকভােব এমন িকছু
ৈবিশষ্ট্েযর অিধকারী ব্যক্িতর (যথার্থ েযাগ্যতার অিধকারী ফিকহগণ) আনুগত্েযর িনর্েদশ িদেল তাঁেদর আনুগত্য
করাও অপিরহার্য হেয় পেড়। েকননা, তাকওয়ার অিধকারী হওয়ার শর্েত তাঁেদর আনুগত্য মাসুম উিলল আমর এর আনুগত্েযর
শািমল। তেব তাঁরা ভুল-ত্রুিটর সম্মুখীন হওয়ার কারেণ অস্থায়ীভােব িনেয়াগপ্রাপ্ত। ফেল যখনই তাঁরা ইসলােমর



িবধােনর  পিরপন্িথ  েকান  আচরণ  করেবন  অথবা  িনর্েদশ  েদেবন  তখনই  পদচ্যুত  হেবন।  তাই  কখনই  তাঁরা  উক্ত  আয়ােতর
িনঃশর্ত আনুগত্েযর অন্তর্ভুক্ত নন।

আহেল বাইেতর িচন্তাধারায় উিলল আমর এর রাজৈনিতক েনতৃত্ব ও কর্তৃত্েবর িবষয়িট তাঁেদর ধর্মীয় েনতৃত্ব েথেক
িবচ্িছন্ন নয়। তাঁরা ধর্ম িশক্ষা এবং েকারআন ও সুন্নাহর ব্যাখ্যার ক্েষত্ের েযমন িনর্ভুল েতমিন রাজৈনিতক
ও িবচািরক দািয়ত্ব পালেনর ক্েষত্েরও িনর্ভুল। েকননা, তাঁরা ঐশী িদকিনর্েদশনার (েকারআন ও প্রকৃত সুন্নাহর)
শতভাগ অনুসারী। তাই তাঁেদর আনুগত্য শর্তহীন। যিদ আেলাচ্য আয়ােত বর্িণত উিলল আমর ভুলবশত এমন কথা বলেতন যা
আল্লাহর হালাল করা বস্তুেক হারাম অথবা তাঁর েকান হারামেক হালাল কের তেব েসক্েষত্ের মুিমনরা (মুসলমান সমাজ)
আল্লাহর আনুগত্েযর িবষেয় িশরক ও অংশীবােদ পিতত হেলা। তাঁরা েযেহতু কখনও এরূপ ভুল করেত পােরন না েস কারেণই

পিবত্র েকারআেন তাঁেদর আনুগত্যেক আল্লাহ ও রাসূেলর আনুগত্েযর মেতা িনঃশর্ত েঘাষণা করা হেয়েছ।

আয়ােতর বিহর্ভূত দিলল

আহেল বাইেতর অনুসারীেদর দৃষ্িটেত ‘উিলল আমর’ কারা তা িচহ্িনত করার দ্িবতীয় পথ হেলা মাসুম ইমামেদর বর্িণত
হাদীস। তারা িবশ্বাস কের, আল্লাহর রাসূল (সা.) ওিহর ব্যাখ্যাদানকারী ও িশক্ষক িহেসেব আেলাচ্য আয়ােত যাঁেদর
আনুগত্যেক  অপিরহার্য  করা  হেয়েছ  তাঁেদরেক  উম্মেতর  িনকট  পিরিচত  কিরেয়েছন।  কারণ,  আয়ােত  ‘উিলল  আমর’  কারা  তা
উল্েলখ করা হয়িন, েকবল তাঁেদর কথাই বলা হেয়েছ। স্বাভািবকভােবই প্রশ্ন েদখা েদয়, আল্লাহ ও তাঁর নবী (সা.) িক
উিলল  আমর  কারা  তা  িচহ্িনত  না  কেরই  ও  তাঁেদর  দািয়ত্েবর  পিরিধ  ও  বাস্তবায়েনর  সীমা  উম্মতেক  বেল  না  িদেয়ই
তাঁেদরেক আনুগত্েযর িনর্েদশ িদেয়েছন? মহানবী (সা.) িক স্পষ্ট কেরন িন েয, এই উিলল আমর এর কর্তৃত্ব িবেশষ এক
ভূখণ্ড, জনেগাষ্টী ও জািতর জন্য সীমাবদ্ধ নািক আয়ােত েয মুিমনেদরেক সম্েবাধন করা হেয়েছ তা িকয়ামত পর্যন্ত
সকল  মুিমনেক  অন্তর্ভুক্ত  কের?  রাসূলুল্লাহ  (সা.)-এর  বাণী  অনুযায়ী  িক  প্রত্েযক  ভূখণ্েডর  জন্য  স্বতন্ত্র

?আনুগত্েযর অিধকারী ব্যক্িত রেয়েছ যােদর সমষ্িটেক ‘উিলল আমর’ বেল অিভিহত করা হেয়েছ

এখােন  িক  এ  প্রশ্ন  েথেক  যায়  না  েয,  সাহাবীরা  িক  এমন  গুরুত্বপূর্ণ  িবষেয়  নীরব  িছেলন,  নািক  তাঁরা  প্রশ্ন
কেরেছন, িকন্তু রাজৈনিতক স্বার্থান্েবষী চক্র এ িবষেয় আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর উত্তরেক েগাপন কেরেছ। এটা িক
কের সম্ভব, েয ব্যক্িতরা নতুন চাঁদ,১৭ গিণমেতর মাল,১৮ দােনর বস্তু১৯,  এমনিক নারীেদর ঋতু স্রােবর২০ মেতা িবষেয়
নবীর  কােছ  প্রশ্ন  কেরেছন,  অথচ  এরূপ  (উম্মেতর)  ভাগ্যিনর্ধারক  িবষেয়  েকান  প্রশ্ন  কেরন  িন?  তেব  আজ  মুসিলম
উম্মাহর  শতধািবভক্ত  হওয়া  এবং  ধর্েমর  িবষেয়  পরস্পর  িবেরাধী  লক্ষ  মেতর  উৎপত্িতর  েপছেন  একক  িনর্ভুল

?ব্যাখ্যাকারী  কর্তৃপক্ষ  ও  সিঠক  িদকিনর্েদশক  েনতার  অনুপস্িথিতই  িক  প্রধান  কারণ  নয়

িনঃসন্েদেহ বলা যায়,  আল্লাহ তাঁর িবধানেক পূর্ণরূেপ বর্ণনা কেরেছন এবং তাঁর রাসূল পিবত্র েকারআেনর েকান
আয়াতেকই  ব্যাখ্যাহীন  অবস্থায়  েছেড়  যান  িন।  প্রকৃতপক্েষ  আল্লাহ  পিবত্র  েকারআেন  েয  সিঠক  িবধান  বর্ণনা
কেরেছন  তার  খুঁিটনািট  ব্যাখ্যা  প্রদােনর  দািয়ত্ব  তাঁর  নবীর  ওপর  অর্পণ  কেরেছন।  উিলল  আমর  এর  িবষয়িট  এমনই
: একিট িবষয় যা মহানবী (সা.) তাঁর বাণীেত ব্যাখ্যা কেরেছন। এ িবষেয়র প্রিত ইঙ্িগত কের ইমাম বািকর (আ.) বেলেছন

মহামিহম  আল্লাহ  তাঁর  রাসূলেক  আলী  (আ.)-এর  েবলায়াত  (েনতৃত্ব  ও  অিভভাবকত্ব)  এর  েঘাষণা  েদয়ার  িনর্েদশ  িদেয়
অবতীর্ণ কেরন : ‘িনশ্চয় েতামােদর অিভভাবক হেলন আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং যারা ঈমান এেনেছ, নামায কােয়ম কের ও



রুকু অবস্থায় যাকাত েদয়।’ িতিন উিলল আমর এর েবলায়াতেক ফরজ কেরেছন, িকন্তু তা কী (তাঁরা কারা) েকারআেন বেলন
িন; বরং আল্লাহ মুহাম্মাদ (সা.)-েক িনর্েদশ িদেয়েছন তােদর (মুিমন) জন্য েবলায়াতেক ব্যাখ্যা করার েযমনভােব

িতিন তােদর কােছ নামায, যাকাত, েরাযা, হজ ইত্যািদর খুঁিটনািট ব্যাখ্যা কেরেছন।২১

উিলল আমর কারা তাঁেদর িববরণ আহেল বাইেতর িনকট েথেক বহুল সূত্ের বর্িণত হেয়েছ। এ বর্ণনাগুেলার কেয়কিট সহীহ
সনদযুক্ত।  এ  বর্ণনাগুেলার  েটক্সট  (মূল  ভাষ্য)  ও  ভাবার্থ  বুদ্িধবৃত্িতর  সােথ  পূর্ণ  সামঞ্জস্যশীল।  কারণ,
আল্লাহ  ব্যতীত  অন্য  েকান  সত্তা  যার  িনর্ভুলতার  েকান  িনশ্চয়তা  ও  প্রমাণ  েনই,  িতিন  তােদরেক  িনঃশর্ত
আনুগত্েযর িনর্েদশ িদেত পােরন না। এ িবষয়িট আেলাচ্য আয়ােতর বাহ্য অর্থ দ্বারাও প্রমািণত হয়। (এ েথেক উিলল
আমর এর িনর্ভুলতা ও তাঁেদর আনুগত্েযর ৈবধতাও প্রমািণত হয়।) পিবত্র েকারআেনর অন্যান্য আয়ােতর অর্থ দ্বারাও
এ িবষয়িট সমর্িথত হয় েয, আল্লাহ িনষ্পাপ ব্যতীত অন্য েকান ব্যক্িতর িনঃশর্ত আনুগত্েযর িনর্েদশ িদেত পােরন

: না। আমরা এখােন এ সম্পর্িকত িকছু আয়ােতর উল্েলখ করিছ

 

ক .‘وَ لا تطُِعْ مَنْ أغَْفَلْنا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرنِا وَ اتبَعَ هواه وَ كانَ أمَْرهُُ فُرطُا’

এমন  ব্যক্িতর  আনুগত্য  কর  না  যার  মনেক  আিম  আমার  স্মরণ  েথেক  অমেনােযাগী  কের  িদেয়িছ,  েয  তার  প্রবৃত্িতর‘  
(অনুসরণ কের এবং যার কাজ হেলা বাড়াবািড় ও সীমা লঙ্ঘন করা।’ (সূরা কাহ্ফ : ২৮

এ আয়াতিটেত আল্লাহ েয িবষয়গুেলা একজন মানুষেক সত্যপথ েথেক িবচ্যুত কের তা উল্েলখ কেরেছন এজন্য েয, মুিমনরা
েযন এমন ৈবিশষ্ট্েযর েকান ব্যক্িতর আনুগত্য না কের। েকান মানুেষর মধ্েয এ ৈবিশষ্ট্যগুেলার একিটও যিদ থােক

তেব তার অনুসরণ অৈবধ বেল গণ্য হেব।

খ . ‘إنِا نحَْنُ نزَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ َنْزيلاً فَاصْبرِْ لحُِكْمِ ربَكَ وَ لا تطُِعْ مِنْهُمْ آثمِاً أوَْ كَفُورا’

আমরাই েতামার ওপর েকারআন অবতীর্ণ কেরিছ। সুতরাং েতামার প্রিতপালেকর িনর্েদেশর ব্যাপাের ৈধর্যশীল হও (তার‘
ওপর প্রিতষ্িঠত থাক) এবং তােদর মধ্য েথেক েকান পাপী অথবা অিতশয় অকৃতজ্ঞ ব্যক্িতর (কােফর) আনুগত্য কর না।’

((সূরা দাহর : ২৩ ও ২৪

এ আয়াতিটেতও আল্লাহ আনুগত্েযর িবষয়িটেক পিবত্র েকারআেনর িবধােনর ওপর অটল থাকা এবং অকৃতজ্ঞ ও পাপী না হওয়ার
শর্তাধীন কেরেছন। েকারআেনর িবধােনর ওপর অটল থাকার পূর্বশর্ত হেলা এর সকল ও খুঁিটনািট িবধােনর ওপর পূর্ণ
জ্ঞান থাকা ও এ  িবষেয় িনর্ভুল হওয়া এবং পাপী না হওয়ার জন্য আবশ্যক শর্ত হেলা শয়তান ও প্রবৃত্িতর তাড়নায়
প্রেরািচত  না  হওয়া।  সুতরাং  েয  ব্যক্িত  পাপী  অথবা  কােফর  িছল  আল্লাহ  তার  আনুগত্যেক  স্বীয়  আনুগত্েযর

সমপর্যােয়  স্থান  িদেত  পােরন  না।

 

উিলল আমর েকবল িবেশষ ব্যক্িতগণ



আহেল বাইেতর েরওয়ায়ােত ‘উিলল আমর’ বলেত েকবল মাসুম ইমামেদর েবাঝােনা হেয়েছ। ‘আল-কািফ’ এবং ‘তাফসীের আয়াশী’েত
উিলল আমেরর ব্যাখ্যায় হযরত বািকর (আ.) েথেক বর্িণত হেয়েছ : ‘এর দ্বারা িনর্িদষ্টভােব আমােদর প্রিতই ইঙ্িগত
করা হেয়েছ। িকয়ামত পর্যন্ত প্রত্েযক মুিমেনর জন্য আমােদর আনুগত্যেক অপিরহার্য করা হেয়েছ।’২২ উিলল আমর এর এ

অর্থিট ছাড়া অন্য েকান অর্থ আহেল বাইেতর িনকট েথেক বর্িণত হয়িন।

আল্লাহর  রাসূল  (সা.)  ও  পিবত্র  ইমামেদর  অসংখ্য  েরওয়ায়ােত  কখেনা  উিলল  আমর  এর  নাম,  আবার  কখেনা  তাঁেদর
ৈবিশষ্ট্য  সার্িবকভােব  উল্িলিখত  হেয়েছ  যার  সবগুেলাই  িবেশষভােব  আহেল  বাইেতর  মাসুম  ইমামেদর  ওপর  আেরািপত

হেয়েছ। েশখ সাদুক স্বীয় সনেদ সাহাবী জািবর ইবেন আবদুল্লাহ আনসারী েথেক বর্ণনা কেরেছন : “যখন

আয়াতিট অবতীর্ণ হয় তখন আিম রাসূল (সা.)- -’...ْسُولَ وَ أوُليِ الأْمَْرِ مِنْكُمهَ وَ أطَيعُوا الرنَ آمَنُوا أطَيعُوا اللذهَا ال َيا أ‘
েক বললাম : ‘  েহ আল্লাহর রাসূল! আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলেক িচিন। িকন্তু উিলল আমর কারা যাঁেদর আনুগত্যেক

’আল্লাহ তাঁর আনুগত্েযর সােথ সংযুক্ত কেরেছন।

রাসূল (সা.) বলেলন : ‘েহ জািবর! তারা আমার খিলফা ও স্থলািভিষক্ত যারা আমার পর মুসলমানেদর ইমাম ও েনতা হেব।
যােদর প্রথম হেলা আলী ইবেন আিব তািলব, অতঃপর হাসান, অতঃপর হুসাইন, অতঃপর আলী ইবেন হুসাইন, অতঃপর মুহাম্মাদ
ইবেন  আলী  েয  তওরােত  ‘বািকর’  নােম  প্রিসদ্ধ,  যার  সােথ  েতামার  সাক্ষাৎ  হেব  এবং  তুিম  তােক  আমার  সালাম  েপৗেছ
েদেব।  অতঃপর  জাফর  ইবেন  মুহাম্মাদ  আস  সািদক,  অতঃপর  মূসা  ইবেন  জাফর,  অতঃপর  আলী  ইবেন  মূসা,  অতঃপর  মুহাম্মাদ
ইবেন  আলী,  অতঃপর  আলী  ইবেন  মুহাম্মাদ,  অতঃপর  হাসান  ইবেন  আলী,  অতঃপর  মুহাম্মাদ  যার  কুিনয়া  আমার  নােম  (আবুল
কােসম),  েয  পৃিথবীর  বুেক  আল্লাহর  প্রামাণ্য  দিলল  হেব।  েস  হেলা  আল্লাহর  বান্দা  হাসান  ইবেন  আলী  ইবেন
মুহাম্মােদর  সন্তান,  ‘মাহদী’  বা  ‘বািকয়াতুল্লাহ’  নােম  প্রিসদ্ধ,  যার  মাধ্যেম  পূর্ব  ও  পশ্িচেম  ইসলাম

প্রিতষ্িটত  হেব।”২৩

অপর এক হাদীেস ইমাম বািকর (আ.) ‘উিলর আমর’ এর আয়াতিটর তাফসীের উিলল আমর েয েকবল আহেল বাইেতর ইমামগণ তার প্রিত
ইঙ্িগত কের বেলন : ‘তাঁরা হেলন ঐ িনষ্পাপ ও পিবত্র ব্যক্িতগণ যাঁরা গুনাহ কেরন না ও পাপ েথেক মুক্ত... যাঁরা

কখনও েকারআন েথেক িবচ্িছন্ন হন িন ও েকারআনও তাঁেদর েথেক িবচ্িছন্ন হয় িন।’২৪

আহেল  বাইেতর  ইমামগণ  েথেক  বর্িণত  িবিভন্ন  েদায়ায়ও  ‘উিলর  আমর’  কারা  তা  িচহ্িনত  করা  হেয়েছ।  েযমন  প্রিসদ্ধ
: েদায়ােয় ফারােজ বলা হেয়েছ

اللهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد، اولی الامر الذنَ فرضَتَ علينا طاعتهَُم و عرفَنا بذلك منزلتهم

েহ  আল্লাহ,  মুহাম্মাদ  ও  তাঁর  আেলর  (বংেশর  মেনানীত  ব্যক্িতেদর)  ওপর  দরুদ  প্েররণ  কর,  েসই  উিলল  আমর  যােদর‘
’আনুগত্যেক আপিন আমােদর ওপর ফরজ কেরেছন এবং এর মাধ্যেম তাঁেদর মহান মর্যাদার সােথ আমােদর পিরিচত কিরেয়েছন।

এ েদায়ায় ‘উিলল আমর’ েয েকবল নবীর আহেল বাইত েথেক এবং এ মর্যাদা েয িবেশষ একিট িবষয় ও সাধারণ্েযর এমনিক ফিকহ
আেলমেদর জন্যও তা কল্পনীয় নয় তা েবাঝা যায়। এ কারেণই ইমাম হাদী (আ.) েথেক বর্িণত ‘িযয়ারেত জােমআ কািবরা’ য়

:সূরা িনসার উিলল আমেরর আয়ােতর প্রিত ইঙ্িগত কের বলা হেয়েছ



قرن طاعَكم بطاعه ...من اطاعكم فقد اطاع الله و من عصاكم فقد عصا الله

মহান আল্লাহ (পিবত্র েকারআেন) আপনােদর আনুগত্যেক তাঁর আনুগত্েযর সঙ্েগ সংযুক্ত কেরেছন (ও তাঁর আনুগত্েযর‘
পােশ  স্থান  িদেয়েছন)।...আর  তাই  যারা  আপনােদর  অনুগত্য  করল  তারা  আল্লাহরই  আনুগত্য  করল,  আর  যারা  আপনােদর

’অবাধ্যতা  করল  তারা  আল্লাহরই  অবাধ্যতা  করল।

সুতরাং েকানভােবই এ মহান ও িবেশষ পদিটেক সাধারণ গণ্য কের অন্যেদর ওপর তা আেরােপর অবকাশ েনই।

শােফয়ী  মাযহােবর  িবিশষ্ট  মুহাদ্িদস  জুয়াইনী২৫  স্বীয়  সনেদ  খিলফা  উসমােনর  সমেয়  হযরত  আলী  (আ.)  িকছুসংখ্যক
সাহাবীর  সামেন  িনেজর  অিধকার  প্রমােণ  েয  যুক্িত  উপস্থাপন  কেরিছেলন  তা  একিট  দীর্ঘ  বর্ণনায়  এেনেছন,  তােত
هَا الذنَ آمَنُوا َيا أ‘ উল্েলখ কেরেছন : “আিম আপনােদর আল্লাহর কসম িদেয় বলিছ, আপনারা িক এ িবষয়িট জােনন না : যখন
সূরা িনসা : ৫৯) ‘েহ যারা ঈমান এেনছ! েতামরা আল্লাহর আনুগত্য) ’ْسُولَ وَ أوُليِ الأْمَْرِ مِنْكُمهَ وَ أطَيعُوا الرأطَيعُوا الل
وَ لاةَ  الص يُقيمُونَ  الذنَ  آمَنُوا  الذنَ  وَ  رسَُولُهُ  وَ  اللهُ  وَليِكُمُ  ‘إنِما   কর,  আর আনুগত্য কর রাসূেলর ও উিলল আমেরর’  এবং
েতামােদর অিভভাবক েকবল আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং যারা ঈমান এেনেছ, নামায কােয়ম কের‘ ’كاةَ وَ هُمْ راكِعُونيُؤْتوُنَ الز
এবং রুকু অবস্থায় যাকাত েদয়।’ (সূরা মােয়দা : ৫৫) এবং ‘েতামরা িক মেন কর েয, েতামােদরেক এমিন েছেড় েদয়া হেব
যতক্ষণ না আল্লাহ প্রকাশ কেরন েতামােদর মধ্েয কারা িজহাদ কেরেছ এবং কারা আল্লাহ, রাসূল ও মুিমনেদর ব্যতীত
অন্য কাউেক িবশ্বস্তজন (ও েগাপন িবষেয় আমানতদার) িহেসেব গ্রহণ কেরিন?’ (সূরা তওবা : ১৬) আয়াতগুেলা অবতীর্ণ
হয় তখন েলােকরা আল্লাহর রাসূলেক প্রশ্ন করল : েহ আল্লাহর নবী! ‘উিলল আমর’, ‘রুকু অবস্থায় যাকাত দানকারী’ এবং
‘মুিমনেদর মধ্েয যােক ব্যতীত িবশ্বস্তজন গ্রহণ করেত িনেষধ করা হেয়েছ তারা কারা?’ তখন আল্লাহ তাঁর রাসূলেক
িনর্েদশ  িদেলন  উিলল  আমর  ও  উক্ত  ৈবিশষ্ট্যসম্পন্ন  ব্যক্িতেদর  পিরচয়  কিরেয়  িদেত।  তাই  আল্লাহর  রাসূল  িঠক
েযমনভােব নামায, যাকাত ও হজেক (িবিধিবধান) ব্যাখ্যা কেরেছন, েতমিনভােবই িতিন উিলল আমেরর িবষয়িট েবলায়ােতর
(কর্তৃত্ব  ও  েনতৃত্ব)  আয়ােতর  মাধ্যেম  বর্ণনা  কেরেছন।  আল্লাহর  রাসূল  আমােক  গাদীের  খুেম  সকেলর  সামেন
মেনানীত কেরন (যােত মানুেষর কােছ সুস্পষ্টভােব প্রমািণত হয় েয,  আিমই এ আয়াতগুেলার দৃষ্টান্ত) এবং বেলন :
েতামরা িক অবগত নও েয, আল্লাহ আমার অিভভাবক এবং আিম মুিমনেদর অিভভাবক? আর‘ النِي أوَْلى‏ باِلْمُؤْمِننَ مِنْ أنَْفُسِهِم)
আিম  (নবী  িহেসেব)  মুিমনেদর  িনেজেদর  েথেক  তােদর  ওপর  েবিশ  অিধকার  রািখ  (তাঁরা  বেলন  :  হ্যাঁ,  েহ  আল্লাহর
রাসূল!)। তখন িতিন (রাসূল) আমােক উদ্েদশ্য কের বলেলন : ‘েহ আলী, ওঠ।’ আিম উেঠ দাঁড়ােল িতিন বলেলন : ‘আিম যার

মাওলা, আলীও তার মাওলা...।’২৬

হািকম হাসকানী িবিশষ্ট তােবয়ী মুজািহদ ইবেন জাফর েথেক আেলাচ্য আয়ােতর শােন নুযূেলর আেলাচনায় বেলন : ‘أطَيعُوا
আয়াতিট আমীরুল মুিমনীন আলীর শােন অবতীর্ণ হেয়েছ যখন আল্লাহর রাসূল (সা.) তাবুেকর যুদ্েধ ’ِسُولَ وَ أوُليِ الأْمَْرالر
যাওয়ার সময় তাঁেক মদীনায় প্রিতিনিধ িহেসেব েরেখ যান। আলী তাঁেক বেলন : (েহ আল্লাহর রাসূল!) ‘আপিন িক আমােক
নারী ও িশশুেদর ওপর আমােক প্রিতিনিধ েরেখ যাচ্েছন?’ রাসূল (সা.) বলেলন : ‘তুিম িক এেত সন্তুষ্ট নও েয, আমার

(িনকট েতামার অবস্থান মূসার িনকট হারুেনর অবস্থােনর ন্যায়...।’২৭ (মানিযলােতর হািদস

যিদও  এ  শােন  নুযূলিট  একজন  তােবয়ী  (মুজািহদ)  েথেক  বর্িণত  হেয়েছ,  িকন্তু  এ  বর্ণনািট  সত্য  হওয়ার  সপক্েষ
:  অেনকগুেলা  সাক্ষ্য-প্রমাণ  রেয়েছ



১. এ শােন নুযূলিট আয়ােত বর্িণত িনঃশর্ত আনুগত্েযর িনর্েদেশর সােথ সামঞ্জস্যশীল। েকননা, হযরত মূসা (আ.) ও
হারুন  (আ.)  উভেয়ই  আল্লাহর  নবী  িহেসেব  িনষ্পাপ  ও  িনর্ভুল  িছেলন  যাঁরা  কখনই  সত্েযর  পিরপন্থী  িনর্েদশ  িদেত
পােরন না। আল্লাহর রাসূল (সা.)  হযরত আলীেক হযরত হারুন (আ.)-এর সঙ্েগ তুলনা করার মাধ্যেম আলীর িনর্ভুলতার
িবষয়িট িনশ্িচত কেরেছন অর্থাৎ আলীর আনুগত্য আল্লাহর রাসূেলর আনুগত্েযর ন্যায় িনরঙ্কুশ ও িনঃশর্ত এজন্য েয,

িতিনও তাঁর মেতা িনষ্পাপ।

২. এ শােন নুযূলিট মুহাদ্িদস জুয়াইনী বর্িণত হাদীেসর সােথ পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল।

৩. মহানবী (সা.)-এর আহেল বাইেতর িনকট েথেক বর্িণত অসংখ্য হাদীস এ মতিটেক সমর্থন কের।

৪.  এ  শােন  নুযূলিট  মদীনায়  হযরত  আলীর  স্থলািভিষক্ত  হওয়ার  প্েরক্ষাপেটর  সােথ  সংগিতশীল।  কারণ,  তাবুেকর
যুদ্েধর প্রাক্কােল যখন আল্লাহর রাসূল (সা.) তাঁেক মদীনায় িনেজর স্থলািভিষক্ত েঘাষণা কেরন তখন মুনািফকরা এ
অপপ্রচার  চালায়  েয,  মহানবী  (সা.)  হযরত  আলীর  ওপর  অসন্তুষ্ট  হওয়ায়  এ  যুদ্েধ  তাঁেক  িনেজর  সঙ্েগ  েননিন।২৮  আর
এভােব  তারা  েচেয়িছল  তাঁেকও  মদীনা  েথেক  রাসূেলর  সহগামী  হেত  বাধ্য  করেত  যােত  তারা  মদীনায়  অবস্থান  কের
ষড়যন্ত্র করেত পাের। এ প্েরক্ষাপেটই উিলল আমেরর আয়াতিট অবতীর্ণ হয় এবং এেত িনঃশর্তভােব আল্লাহর আনুগত্েযর

িনর্েদশ েদয়া হয়। এর ফেল মুনািফকেদর পক্েষ হযরত আলীর অবাধ্য হওয়ার আর েকান অজুহাত থােকিন।

৫.  আেলাচ্য  আয়ােতর  শােন  নুযূল  িহেসেব  আহেল  সুন্নােতর  সূত্ের  বর্িণত  পরস্পর  িবপরীত  বর্ণনাগুেলার  মধ্েয
েকবল উল্িলিখত শােন নুযূলিট আয়ােতর বাহ্িযক অর্েথর সােথ সামঞ্জস্যশীল। েকননা, স্বয়ং আল্লাহর রাসূল (সা.)
আয়াতিটর  দৃষ্টান্ত  িহেসেব  আলীর  নাম  উল্েলখ  কেরেছন  এবং  আলীর  িনর্েদশাবিল  শতভাগ  আল্লাহ  ও  তাঁর  রাসূেলর
িনর্েদেশর  অনুবর্তী  হওয়ার  িনশ্চয়তা  িদেয়েছন।  ‘মানিযলােতর  হাদীস  ছাড়াও  অন্যান্য  হাদীেস  এর  সপক্েষ  দিলল
রেয়েছ। েযমন যখন রাসূল (সা.) হযরত আলীেক ইেয়েমেন প্েররণ কেরন তখন েকউ েকউ তাঁর িসদ্ধান্েতর প্রিত অসন্তুষ্ট
ــن ــدون م ــا تري হেয় মহানবী (সা.)-এর িনকট তাঁর িবরুদ্েধ অিভেযাগ করেল িতিন (সা.) ক্েরাধান্িবত হেয় বেলন : ‘م
েতামরা আলীর েথেক িক চাও? িনশ্চয় আলী আমার েথেক এবং‘ ’عليّ؟ إنّ عليّا منيّ و أنا منه‏، و هو وليّ‏ كلّ مؤمن بعدي‏

আিম আলীর েথেক। েস আমার পর সকল মুিমেনর েনতা ও অিভভাবক।’২৯

এ হাদীেস মহানবী (সা.) হযরত আলীেক িনেজর সােথ তুলনা কের তাঁর পের মুিমনেদর ওপর তাঁেক িনেজর স্থলািভিষক্ত
েনতা  িহেসেব  অিভিহত  কেরেছন  যা  হযরত  আলীর  কর্ম  ও  আচরণ  ভুল-ত্রুিটর  ঊর্ধ্েব  ও  শরীয়েতর  সম্পূর্ণ  অনুবর্তী

হওয়ার িবষয়িটেক প্রমাণ কের।

৬. এ শােন নুযূলিট হাদীেস সাকালাইেনর৩০ িবষয়বস্তুর অনুরূপ। কারণ, হাদীেস সাকালাইেনও িনঃশর্তভােব েকারআন ও
আহেল  বাইতেক  আঁকেড়  ধরেত  বলা  হেয়েছ  এবং  এই  দুই  ভারী  ও  মূল্যবান  বস্তু  িবচ্যুিত  েথেক  মুক্িতর

িনশ্চয়তাদানকারী  িহেসেব  উত্থািপত  হেয়েছ।

উল্িলিখত আয়ােত ‘আনুগত্েযর অিধকারী’  ও  আনুগত্যকারী’  এই দুই দল ব্যক্িত সম্পর্েক আেলাচনা এেসেছ। প্রথম দল
হেলা যারা আনুগত্য করার িনর্েদশপ্রাপ্ত এবং দ্িবতীয় দল যারা আনুগত্য লাভ করেব বা যােদর আনুগত্য অপিরহার্য
। আয়ােত আল্লাহ, রাসূল ও’ـــع مط‘ ’ও ‘আনুগত্যকারী ’ـــاع করা হেয়েছ। শরীয়েতর পিরভাষায় ‘আনুগত্েযর অিধকারী’ ‘مط



সম্েবাধেন যােদরেক আল্লাহ, রাসূল ও উিলল আমেরর ’ــوا ــنَ آمَنُ ذــا ال هَ َــا أ উিলল আমর হেলন আনুগত্েযর অিধকারী আর ‘ي
আনুগত্েযর িনর্েদশ েদয়া হেয়েছ তারা হেলা আনুগত্েযর িনর্েদশপ্রাপ্ত। এ দৃষ্িটেত এ দু’দল সম্পূর্ণ িভন্ন।
সম্েবািধতরা  হেলা  রাসূেলর  আিবর্ভাব  েথেক  শুরু  কের  িকয়ামত  পর্যন্ত  সকল  মুিমন।  তাই  কখনই  উিলল  আমরেক

মুিমনেদর  সােথ  িমশ্িরত  করা  যায়  না।

আয়ােত  েয  বলা  হেয়েছ  :  ‘েতামােদর  মধ্য  েথেক  উিলল  আমর’,  অংশিটর  অর্থ  সূরা  জুমুআর  ‘েতামােদর  মধ্য  েথেক  একজন
উম্মী  রাসূল’  এর  ন্যায়  অর্থাৎ  উিলল  আমর  এ  উম্মেতর  মধ্য  েথেকই  েযমনভােব  রাসূল  (সা.)  এ  উম্মেতর  মধ্য  েথেক
ــــا মেনানীত হেয়েছন। সুতরাং উিলল আমরেক রাসূেলর মেতাই আনুগত্য করেত হেব। কখনই রাসূল ও উিলল আমর, এ আয়ােতর (ي
সম্েবাধেনর অন্তর্ভুক্ত নন; বরং মহান আল্লাহর পাশাপািশ তাঁরা ‘আনুগত্েযর অিধকারী’েদর স্থান (نَ آمَنُواذهَا ال َأ
লাভ কেরেছন। পিবত্র েকারআেনর েকাথাও ভুল-ত্রুিটর িশকার হেত পাের এমন েকান ব্যক্িতেক িনঃশর্ত ‘আনুগত্েযর

অিধকারী’েদর কাতাের স্থান েদয়া হয়িন।

 

উিলল আমর িনর্ভুল ও িনষ্পাপ এবং আল্লাহ কর্তৃক প্রত্যক্ষ মেনানীত

আেলাচ্য আয়ােত উিলল আমেরর িনঃশর্ত আনুগত্েযর িনর্েদশ েথেক প্রমািণত হয় তাঁরা কখনই ভুল ও পাপ করেত পােরন
না। যিদ তাঁেদর মধ্েয িবচ্যুিতর সম্ভাবনা থাকত তেব আল্লাহ অবশ্যই তাঁেদর আনুগত্যেক আল্লাহর িবধান লঙ্ঘেনর
অথবা িশরক বা অন্য েকান পােপ িলপ্ত না হওয়ার শর্তাধীন কের িদেতন েযমনিট িপতা-মাতার আনুগত্েযর ক্েষত্ের করা
হেয়েছ।৩১ এ েথেক স্পষ্ট েবাঝা যায় েয, উিলল আমেরর পক্ষ েথেক আল্লাহ িনর্েদেশর পিরপন্িথ েকান িনর্েদশ আসেত

পাের না। আর এরূপ হওয়া তখনই সম্ভব যখন তাঁরা িনষ্পাপ ও িনর্ভুল হেবন।

যখন উিলল আমরেক িনর্ভুল ও িনষ্পাপ হওয়ার ৈবিশষ্ট্যসম্পন্ন হেত হেব তখন এমন ৈবিশষ্ট্েযর ব্যক্িতেক মানুষ
িচহ্িনত  করেত  পাের  না।  কারণ,  তারা  জােন  না  েকান  ব্যক্িত  কখনই  ভুল  িসদ্ধান্ত  েনয়  না  এবং  কখনই  আল্লাহর
সন্তুষ্িট ছাড়া অন্য েকান উদ্েদশ্েয কাজ কের না। তাই এমন ব্যক্িতেদর স্বয়ং আল্লাহর পিরচয় কিরেয় িদেত হেব
যােত  মানুষ  দ্িবধায়  পিতত  না  হয়  েয,  তারা  েকান  উিলল  আমেরর  আনুগত্য  করেত  িনর্েদশপ্রাপ্ত  হেয়েছ।  এ  কারেণই
আল্লাহর  রাসূল  (সা.)  বােরা  জন  ইমাম,  আমীর,  খিলফা,  ওয়ালী  ও  নািকেবর  কথা  পুনঃপুন  উল্েলখ  কেরেছন  এবং  তাঁেদর

পিরচয় ও আনুগত্য ব্যতীত মৃত্যুেক জােহিলয়ােতর মৃত্যু বেল অিভিহত কেরেছন।৩২

আয়াতাংেশর তাফসীর- ِسُولهِ وَ ٱلروهُ إلَِى ٱللُنَازعَْتمُْ فِى شَيْءٍ فَردَ فَإِن

যিদ  েতামরা  েকান  িবষেয়  মতেভদ  কর  তেব  তা  আল্লাহ  ও  রাসূেলর  িদেক  প্রত্যাবর্িতত  কর।’  এ  অংেশ  মহান  আল্লাহ‘
সম্েবািধত  ব্যক্িতবর্গ  অর্থাৎ  সকল  মুিমনেক  িনর্েদশ  িদচ্েছন  েয,  তারা  েয  েকান  িবষেয়  মতেভদ  করেল  েযন  তার

সমাধােনর জন্য েকারআন ও রাসূেলর সুন্নােতর িদেক প্রত্যাবর্তন কের।

সুতরাং আয়ােতর ‘যিদ েতামরা েকান িবষেয় মতেভদ কর’ অংেশ সম্েবািধত ব্যক্িতবর্গ এবং ‘েহ যারা ঈমান এেনছ! েতামরা
আনুগত্য কর আল্লাহর...’ অংেশ সম্েবািধতরা একই অর্থাৎ আল্লাহ মুিমনেদরেকই সম্েবাধন কের বেলেছন, েতামরা উিলল



আমর-এর  আনুগত্য  কর  এবং  িনেজেদর  মধ্েয  দ্বন্দ্েব  আল্লাহর  িকতাব  ও  তাঁর  রাসূলেক  ফয়সালাকারী  িহেসেব  েমেন
নাও।

েহ যারা) ’نَ آمَنُواذهَا ال َأ َنَازعَْتمُْ (েতামরা মতেভদ কর) আয়াতাংেশ ‘تمُ’ (েতামরা) সর্বনামিট ‘يا   ,অন্যভােব বলা যায়
ঈমান এেনছ) এর অর্থাৎ মুিমনেদর িদেকই ইঙ্িগত করেছ। তাই কখনই উিলল আমেরর সােথ মুিমনেদর দ্বন্দ্ব অনুেমািদত

নয়। আর তা উিলল আমেরর িনঃশর্ত আনুগত্েযর িনর্েদেশর সুস্পষ্ট পিরপন্িথ।

উিলল আমর যিদ িনর্ভুল না হন তেব েসক্েষত্েরই েকবল উিলল আমেরর সােথ মুিমনেদর দ্বন্দ্ব েদখা িদেত পাের। তখন
প্রশ্ন েদখা েদেব, সকল মুিমেনর পক্েষ িক উিলল আমেরর কাজ েকারআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী হচ্েছ িক না তা িনর্ধারণ
করা সম্ভব? যিদ তা সম্ভব না হয় তেব েসক্েষত্ের বলেত হেব,  আয়ােতর উদ্েদশ্য সকল মুিমন নয়;  বরং একদল মুিমন।
িকন্তু এ ব্যাখ্যা আয়ােতর অর্েথর সুস্পষ্ট পিরপন্িথ। কারণ, বলেত হেব একই আয়ােত পার্থক্যকারী েকান ইঙ্িগত ও
যিদ েতামরা মতেভদ কর)) ُْنَازعَْتمَ ِان েহ যারা ঈমান এেনছ) এবং) ’نَ آمَنُواذهَا ال َيا أ‘ িনর্েদশক ছাড়াই িভন্ন দুই দলেক
সম্েবাধন করা হেয়েছ। এক্েষত্ের উদ্িদষ্ট িনরূপণ করা সম্ভব নয় িবধায় েয েকান ভাষায়ই েহাক এমন সম্েবাধন সিঠক
নয়।  তাই  বলেত  হেব  উভয়  সম্েবাধেনর  ব্যক্িতরা  এক  আর  তারা  হল  সার্িবকভােব  সকল  মুিমন।  উিলল  আমর  তােদর

অন্তর্ভুক্ত  নয়।

উিলল আমেরর দািয়ত্েবর পিরিধ

উিলল  আমর’  দু’িট  সার্িবক  দািয়ত্েবর  অিধকারী  যার  িবিভন্ন  শাখা-প্রশাখা  রেয়েছ।  তােদর  প্রথম  দািয়ত্ব  হেলা‘
মুসিলম  উম্মাহর  ধর্মীয়  েনতৃত্বদান।  এ  দািয়ত্েবর  অংশ  িহেসেব  তাঁরা  ধর্েমর  েমৗিলক  িবশ্বােসর  িবষয়সমূহেক
ব্যাখ্যা এবং িবিধিবধানেক বর্ণনা কেরন। এ ক্েষত্ের তাঁরা আল্লাহর দ্বীেনর মুখপাত্র িহেসেব মানবেগাষ্টীর
দ্বীন  িশক্ষা  দান  কেরন।  এ  পিরমণ্ডেল  তাঁরা  যা-ই  বেলন  তা  েকারআন  ও  সুন্নাহর  সম্পূর্ণ  অনুবর্তী।  তাই  এ
ক্েষত্ের তাঁেদর আনুগত্য আল্লাহ ও রাসূেলর আনুগত্েযর বাইের অন্য িকছুই নয়। উিলল আমর এর দ্িবতীয় েয দািয়ত্ব
ও পদ রেয়েছ তা হেলা সামািজক ও রাজৈনিতক েনতৃত্ব ও িনর্েদশনা দান। যিদও এ দািয়ত্ব পালেনর ক্েষত্ের তাঁরা
স্থান, কাল ও পিরেবশ-পিরস্িথিত িবেবচনায় িবিভন্ন রূপ পদক্েষপ িনেয়েছন। িকন্তু কখনই তা ধর্েমর সার্িবক েয
নীিতমালা  েকারআন  ও  রাসূেলর  সুন্নাহয়  বর্িণত  হেয়েছ  তার  বাইের  যানিন।  এ  জন্যই  সামািজক  ও  রাজৈনিতক  িবষেয়ও

তাঁেদর আনুগত্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূেলর আনুগত্েযর শািমল।

অতএব,  উিলল  আমর  আল্লাহর  দ্বীেন  নতুন  কের  েকান  িবধান  প্রণয়ন  কেরন  না  এবং  কখনই  িকয়াস,  ইসিতহসান  (েকারআন-
সুন্নাহর দিলল ব্যতীত ফিকেহর িনেজর কােছ সিঠক বেল মেন হয় এমন মত েদয়া), সংকীর্ণ বুদ্িধবৃত্িতক ও সামািজক
পার্িথব কল্যাণ িচন্তার িভত্িতেত িকছু বেলন না; বরং আল্লাহর িকতাব ও রাসূেলর সুন্নাহর সার্িবক িনর্েদশনার

িভত্িতেতই তাঁরা িসদ্ধান্ত দান কেরেছন।

সূরা িনসার ৫৯ এবং ৮৩ নং আয়ােতর মধ্েয সম্পর্ক

সূরা িনসার ৮৩ নং আয়ােতও মহান আল্লাহ এ সূরার ৫৯ নং আয়ােতর ন্যায় উিলল আমেরর উল্েলখ কেরেছন,  তেব এ আয়ােত
: উিলল আমেরর আনুগত্েযর িবষয় আেসিন; বরং বলা হেয়েছ



যখন তােদর (মুনািফক) িনকট িনরাপত্তা অথবা ভেয়র েকান খবর আেস,  তারা তা প্রচার কের েদয়। (িকন্তু) যিদ তারা‘
িবষয়িটেক রাসূল ও উিলল আমেরর িনকট উত্থাপন করত তেব তােদর মধ্েয যারা সত্যেক উদ্ঘাটন করেত পাের তারা অবশ্যই
তা জানত (ও প্রকাশ করত)। যিদ েতামােদর ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত তেব স্বল্প সংখ্যক ব্যতীত েতামরা

’(সকেলই) অবশ্যই শয়তােনর অনুসরণ করেত।

েযেহতু  আয়াতিট  বাস্তেব  সংঘিটত  একিট  ঘটনার  প্েরক্ষাপেট  অবতীর্ণ  হেয়েছ  েসেহতু  অেনক  মুফাস্িসরই  আয়াতেক
যুদ্েধর  সময়  উদ্ভূত  পিরস্িথিতর  ওপর  আেরাপ  কেরেছন।  িকন্তু  বাস্তেব  রাসূেলর  জীবদ্দশায়  েয  সকল  েসনাপিত
িবিভন্ন  যুদ্েধ  েনতৃত্ব  িদেয়েছন  তাঁেদর  েকউই  িনেজেক  পিবত্র  েকারআেনর  উক্ত  আয়ােতর  দৃষ্টান্ত  বেল  দািব
কেরনিন, যিদও েকান েকান বর্ণনায় অন্যরা এরূপ দু’এক ব্যক্িতেক উক্ত আয়ােতর দৃষ্টান্ত িহেসেব উল্েলখ কেরেছন।
এর িবপরীেত হযরত আলী িবিভন্ন সময় িনেজেক এ আয়ােতর এবং ৫৯ নং আয়ােতর দৃষ্টান্ত িহেসেব পিরচয় দান কেরেছন।

: েযমন িতিন হযরত মািলক আশতােরর প্রিত িলিখত পত্ের বেলেছন

আল্লাহর রাসূেলর (সা.)  িনকট মুশিরকেদর ব্যাপাের প্রেযাজ্য িকছু িবধান িছল (যা িতিন প্রেয়াগ কেরেছন) এবং“
আমার  িনকটও  তাঁর  মৃত্যুর  পর  যািলম,  আমােদর  িকবলার  অনুসারী  ও  বাহ্িযকভােব  মুসলমান  িহেসেব  পিরচয়  দানকারী
ব্যক্িতেদর ওপর প্রেযাজ্য িবধান িবদ্যমান িছল যা আিম তােদর ওপর প্রেয়াগ কেরিছ। আল্লাহ েয সকল মানুষেক (এ
সম্পর্েক)  িনর্েদশনা  িদেত  পছন্দ  কেরন  তােদর  উদ্েদেশ  বেলেছন  :  ‘েহ  যারা  ঈমান  এেনছ!  েতামরা  আনুগত্য  কর
আল্লাহর, আর আনুগত্য কর রাসূল ও উিলল আমেরর। আর যখন েকান িবষেয় েতামরা মতেভদ কর, যিদ আল্লাহ ও িকয়ামত িদবেসর
প্রিত ঈমান রাখ, তেব তা আল্লাহর িকতাব ও রাসূেলর িনকট উপস্থাপন কর। এটাই উত্তম ও পিরণােম উৎকৃষ্ট।’ (সূরা
িনসা : ৫৯) আল্লাহ আরও বেলেছন : ‘যিদ তারা তা রাসূল ও উিলল আমেরর িনকট উত্থাপন করত তেব অবশ্যই তােদর মধ্েয
যারা সত্যেক উদ্ঘাটেন সক্ষম তারা িবষয়িট জানত।’ (সূরা িনসা : ৮৩) আর আল্লাহর িনকট উত্থাপেনর অর্থ হেলা তাঁর
িকতােবর দ্ব্যর্থহীন িবধানেক গ্রহণ এবং রাসূেলর িনকট উত্থাপেনর অর্থ তাঁর সর্বস্বীকৃত সুন্নাহর অনুসরণ যা
মুসলমানেদরেক  একত্র  কের-  িবচ্িছন্ন  কের  না।  আমরাই  হলাম  আল্লাহর  রাসূেলর  েসই  আহল  (উত্তরািধকারী  বংশধর)
যারা  তাঁর  গ্রন্েথর  দ্ব্যর্থহীন  আয়াত  েথেক  িবধান  হস্তগত  কির  ও  মুতাশািবহ  (িবিভন্ন  অর্থবাহী)  আয়াতেক  তা
েথেক পৃথক কির এবং আমরাই মানসুখ (িবধান রিহত) আয়াত যার কিঠন েবাঝােক আল্লাহ (বান্দার েথেক) অপসারণ কেরেছন

এবং নািসখ (িবধান রিহতকারী) আয়াত সম্পর্েক অবিহত।”৩৩

এ বর্ণনািটেত হযরত আলী রাসূল (সা.)-এর আহেল বাইতেক এই দু’আয়ােতর উদ্িদষ্ট বেল উল্েলখ কেরেছন। িবেশষত িতিন
দ্িবতীয়  আয়ােতর  িবষয়েক  যুদ্ধ  ও  িনরাপত্তার  সােথ  সংশ্িলষ্ট  জ্ঞােনর  মধ্েয  সীমাবদ্ধ  কেরন  িন;  বরং  পিবত্র
েকারআেনর  ওপর  পূর্ণ  জ্ঞান  থাকােক  উিলল  আমেরর  মূল  ৈবিশষ্ট্য  িহেসেব  তুেল  ধেরেছন  যা  মহানবী  (সা.)-এর  আহেল
বাইত িভন্ন অন্য কােরা ওপর প্রেযাজ্য হেত পাের না। েযেহতু হযরত আলী এ পত্রিট তাঁর অধীন এক গভর্নর মািলক
আশতােরর উদ্েদেশ িলেখেছন, অথচ তাঁেক এ আয়ােতর দৃষ্টান্ত িহেসেব উল্েলখ কেরন িন েসেহতু েবাঝা যায় েয, িতিন

তাঁর িনযুক্ত শাসনকর্তােদর ‘উিলল আমর’ মেন করেতন না।

ইহিতজাজ’ গ্রন্েথও একিট বর্ণনায় এেসেছ, এক ব্যক্িত হযরত আলীেক প্রশ্ন কেরন : ‘আল্লাহর হুজ্জাত কারা?’ িতিন‘
উত্তের বেলন : “তাঁরা হেলন আল্লাহর রাসূল এবং আল্লাহর মেনানীত েসই সকল বান্দা যাঁেদরেক িতিন িনেজর ও তাঁর
রাসূেলর  সঙ্েগ  উল্েলখ  কেরেছন  এবং  স্বীয়  আনুগত্েযর  ন্যায়  তাঁেদর  আনুগত্যেক  ফরজ  কেরেছন।  তাঁরাই  হেলন



যাঁেদর সম্পর্েক বেলেছন : ‘েতামরা আনুগত্য কর আল্লাহর আর আনুগত্য কর (ِــــر ــــي الأْمَْ িবষয়সমূেহর অিধকর্তা‘’ (أوُلِ
রাসূল ও উিলল আমেরর।’ (িনসা : ৫৯) িতিন আেরা বেলেছন : ‘যিদ তারা রাসূল ও উিলল আমেরর িনকট উত্থাপন করত তেব যারা

সত্য উদ্ঘাটেন সক্ষম তারা অবশ্যই তা জানত (এবং প্রকাশ করত)’(িনসা : ৮৩)।”৩৪

এ বর্ণনায় ‘উিলল আমর’ এক মর্যাদাপূর্ণ আসন িহেসেব িচহ্িনত হেয়েছ। েকননা, পিবত্র েকারআেন মহান আল্লাহ ও তাঁর
রাসূেলর  পােশ  তাঁেদর  নাম  স্থান  েপেয়েছ।  সুতরাং  এিট  সাধারণ  েকান  পদ  নয়  েয,  েয  েকউ  তা  দািব  করেত  পাের।  এ
িবষেয়র প্রিত ইঙ্িগত কের ইমাম সািদক (আ.) বেলন : “আল্লাহর রাসূল (সা.) তােদর (মুিমনেদর) জন্য ... ‘أطَيعُوا اللهَ وَ
আয়াতেক তাফসীর কেরেছন ও বেলেছন, আয়াতিট আলী, হাসান ও হুসাইন (আ.) সম্পর্েক ’ْسُولَ وَ أوُليِ الأْمَْرِ مِنْكُمأطَيعُوا الر
অবতীর্ণ হেয়েছ এবং িবেশষভােব আলী (আ.)-েক এ আয়ােতর দৃষ্টান্ত িহেসেব তুেল ধেরেছন ‘আিম যার মাওলা, আলীও তার
মাওলা (েনতা ও অিভভাবক)’ এবং (সার্িবকভােব আহেল বাইেতর ইমামেদর উিলল আমর িহেসেব পিরচয় কিরেয় িদেয়) বেলেছন :
‘আিম  েতামােদর  কােছ  আল্লাহর  িকতাব  ও  আমার  আহেল  বাইেতর  ব্যাপাের  িবেশষভােব  বেল  যাচ্িছ।...  তারা  েতামােদর
কখনও েহদায়ােতর দ্বার েথেক েবর কের েদেব না এবং িবচ্যুিতর দ্বাের প্রেবশ করােব না।’ যিদ আল্লাহর রাসূল (সা.)
চুপ কের থাকেতন এবং এ আয়ােতর উদ্িদষ্ট আহেল বাইতেক পিরিচত না করােতন তেব অমুক ও অমুেকর বংশধররা তা দািব

করত...৩৫

এ  বর্ণনায়  ইমাম  সািদক  (আ.)  সুস্পষ্টভােব  আহেল  বাইেতর  ইমামগণ  ব্যতীত  অন্য  কােরা  উিলল  আমর  হওয়ােক
প্রত্যাখ্যান  কেরেছন।  িবেশষত  এ  উদ্ধৃিত  ‘আহেল  বাইত  (উিলল  আমর)  কখনও  েতামােদর  সত্েযর  দ্বার  েথেক  েবর  কের

েদেব না... তাঁেদর িনর্ভুলতার প্রমাণ।

আেলম ও ফকীহগণ উিলল আমর নন

েকউ েকউ মেন কেরন, আয়ােত বর্িণত উিলল আমর হেলন ফকীহ আেলমগণ। েযমন হািকম িনশাবুরী উিলল আমর সম্পর্েক সাহাবী
: আবদুল্লাহ ইবেন আব্বােসর মত এভােব বর্ণনা কেরেছন

দ্বীন ও িফকাহর জ্ঞােনর অিধকারীরা হেলন আল্লাহর পক্ষ েথেক আনুগত্েযর অিধকারী। তারা মানুষেক তােদর ধর্ম‘
সম্পর্েক  অবিহত  কের  এবং  তােদর  সৎ  কােজ  আেদশ  ও  অসৎ  কােজ  িনেষধ  কের।  এ  জন্য  আল্লাহ  তােদর  আনুগত্যেক  ফরজ

’কেরেছন।

ফকীহ আেলেমর আনুগত্েযর িবষয়িট তখনই আেস যখন েকান ফকীহ ইসলামী রাষ্ট্র প্রিতষ্টার পদক্েষপ েনন অথবা েকান
ইসলামী রাষ্ট্েরর প্রধান িহেসেব েকান িনর্েদশ দান কেরন। এ আনুগত্েযর সপক্েষ অেনক বুদ্িধবৃত্িতক ও নাকলী
(হাদীসিভত্িতক) দিলল থাকেলও আেলাচ্য আয়াতিটর উিলল আমেরর দৃষ্টান্ত িহেসেব তাঁরা এ আনুগত্েযর অিধকারী নন।
েকননা,  প্রথমত  আহেল  বাইেতর  হাদীসসমূেহ  ‘উিলল  আমর’  েকবল  বােরা  ইমােমর  ওপর  আেরািপত  হেয়েছ।  অন্য  কাউেক  এেত

শািমল করা হয়িন।

দ্িবতীয়ত, আেলাচ্য আয়ােত েযেহতু উিলল আমেরর আনুগত্য রাসূেলর আনুগত্েযর ন্যায় িনঃশর্ত, েসেহতু ভুল-ত্রুিটর
সম্ভাবনাপূর্ণ  েকান  ব্যক্িত  এরূপ  িনঃশর্ত  আনুগত্েযর  অিধকারী  হেত  পাের  না।  এ  কারেণই  আহেল  সুন্নােতর
মুফাস্িসরগণ আেলাচ্য আয়ােতর তাফসীের উিলল আমেরর আনুগত্যেক আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর িনর্েদশ অমান্য না করার



শর্তাধীন  কেরেছন  যা  আয়ােতর  বাহ্িযক  অর্েথর  (িনঃশর্ত  আনুগত্য)  পিরপন্িথ।  বরং  আয়ােত  উল্িলিখত  উিলল  আমর
ঐশীভােব  িনষ্পাপ  হওয়ার  ৈবিশষ্ট্েযর  অিধকারী  হওয়ার  কারেণ  এরূপ  েকান  শর্ত  আেরাপ  করা  হয়িন।

অর্থ হেব যিদ ফকীহ ও ’ِــــــــازعَْتمُْ ان َ‘ তৃতীয়ত, যিদ ‘উিলল আমর’ এর উদ্েদশ্য ফকীহ ও আেলম হয় তেব আয়ােতর এ অংেশরنَ
আেলমরা  পরস্পর  দ্বন্দ্ব  কের  তেব  তােদর  দ্বন্দ্বেক  আল্লাহ  ও  রাসূেলর  সামেন  উপস্থাপন  করেত  হেব  (যােত  তার
সমাধান  হয়)।  তাহেল  িক  আল্লাহ  একই  মুহূর্েত  ভুল-ত্রুিটর  সমূহ  সম্ভাবনাযুক্ত  কেয়ক  ব্যক্িতেক  তােদর  মতেভদ
সত্ত্েবও নবীর ন্যায় আনুগত্েযর িনর্েদশ িদেয়েছন যিদও এেত উম্মত শতধািবভক্ত হয়? এটা িকভােব সম্ভব েয, এমন
একদল ব্যক্িতেক যারা কখনও সিঠক িসদ্ধান্ত দান কের, আবার কখনও ভুল িসদ্ধান্ত দান কের তা েজেনও িনঃশর্তভােব

?তােদর সকেলর আনুগত্েযর িনর্েদশ েদেবন? এটা িক আল্লাহর েহদায়ােতর লক্ষ্েযর পিরপন্িথ নয়

আমােদর  মেন  রাখেত  হেব,  আল্লাহ  িনষ্পাপ  ইমামেদর  অনুপস্িথিতেত  উম্মেতর  িনরুপায়  অবস্থায়  ফকীহ  আেলেমর
িহসােব আেলাচ্য আয়াতিট(ــانوي  احكــام) শরণাপন্ন হওয়ার িবধান যা দ্িবতীয় পর্যােয়র ও িবেশষ অবস্থার এক িবধান
নািযল কেরন িন; বরং আয়াতিট প্রথম পর্যােয়র একিট িবধান। অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর নবীর আনুগত্য েযমন সকল সময় ও
সকল অবস্থায় িনঃশর্তভােব পালনীয়, উিলল আমেরর িনর্েদশও েতমিন সর্বকালীন ও সর্বজনীন। কারণ, েকান অবস্থােতই
তা িবচ্যুতকারী নয় ও দ্বন্দ্েবর সৃষ্িট করেব না। এ েথেক প্রমািণত হয় েয, কখনই উিলল আমেরর সদস্যেদর মধ্েয

মতেভদ হেত পাের না।

চতুর্থত,  আয়ােত  বলা  হেয়েছ,  আল্লাহ  ও  রাসূল  অর্থাৎ  েকারআন  ও  সুন্নাহর  প্রিত  প্রত্যাবর্তন  করেল  মতেভেদর
সমস্যার  সমাধান  ঘটেব।  িকন্তু  এখােন  েকারআন  ও  সুন্নাহর  েথেক  িবধান  েবর  করেত  িগেয়ই  ফকীহেদর  েবাঝার
পার্থক্েযর কারেণ মতেভেদর সৃষ্িট হেয়েছ। তাহেল এক্েষত্ের েক ও েকান্ মানদণ্েডর িভত্িতেত এ ফকীহেদর মধ্েয
কার মত সিঠক তা িবচার করেব? যিদ বিল, তাঁরা িনেজরা বেস ? িক করেবন কার মত সিঠক তাহেল একক ফকীহ নয় বরং ফকীহেদর
দ্বারা  গিঠত  কিমিটেক  উিলল  আমর  বলেত  হেব।  এমন  উিলল  আমর  এর  আনুগত্য  অসম্ভব।  েকননা,  মুসলমানেদর  শাসন  ও
িবচারকার্য পিরচালনার ভার, েযমন : রাজৈনিতক ও অর্থৈনিতক সার্িবক িদকিনর্েদশনা, আইন, িবচার ও শাসন িবভােগর
মধ্েয  দ্বন্দ্েবর  অবসান  ঘটােনা,  যুদ্ধ  েঘাষণা,  সন্িধ  স্থাপন,  প্রধান  িবচারপিত  ও  প্রােদিশক  শাসনকর্তা
িনেয়াগ ইত্যািদ িবষয়গুেলােত িসদ্ধান্ত দােনর দািয়ত্ব মতেভেদর সম্মুখীন অেনক ফকীহর ওপর ন্যস্ত করেল কখনই
একক  ও  চূড়ান্ত  িসদ্ধান্েত  েপৗছা  যােব  না।  বরং  অবেশেষ  েকান  একক  বা  একদল  ফকীহর  মতেক  প্রাধান্য  িদেত  হেব।
(িবচারকার্েযর  ক্েষত্ের  েযমন  িবষয়িট  এরূপ  েয,  একক  িবচারক  চূড়ান্ত  িসদ্ধান্ত  দান  কেরন।)  এখন  প্রশ্ন  হেলা
েকারআন িক এ আয়ােতর মাধ্যেম আমােদরেক এ ধরেনর ফকীহর সমষ্িটর গৃহীত িসদ্ধান্তেক মানার িনর্েদশ িদচ্েছ? যিদ
তাই হয়, তেব বলেত হেব েকারআন ও সুন্নাহ নয়; বরং ফকীহেদর সামষ্িটক িসদ্ধান্তই চূড়ান্ত ফয়সালা দানকারী আর তা
গ্রহণ করাই হেলা এ আয়ােতর আনুগত্েযর অর্থ। িকন্তু এ অর্থিট কখনই আয়ােতর উদ্েদশ্য হেত পাের না। কারণ, আয়াত
বলেছ,  মতেভদেক  আল্লাহ  ও  রাসূেলর  কােছ  েপশ  কর।  অর্থাৎ  েকারআন  ও  সুন্নাহর  েথেক  সিঠক  মতিট  েজেন  নাও।  তাই
এক্েষত্ের  মতেভেদর  অবসান  ঘটােত  হেল  েকারআন  ও  সুন্নাহর  েথেক  িনর্ভুল  মতিট  েবর  করেত  হেব  যা  েকবল  িনর্ভুল
উিলল  আমরই  িনর্ধারণ  করেত  পােরন,  অন্যরা  নয়।  সুতরাং  আয়ােতর  উদ্েদশ্য  রাসূেলর  উপস্িথিতেত  িবেভেদর  িবষয়েক
রাসূেলর কােছ এবং তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্থলািভিষক্ত িনষ্পাপ উিলল আমেরর কােছ উপস্থাপন কর,  তাহেলই সিঠক

মতিট জানেত পারেব।



উিলল আমর েসনাপিত ও শাসকগণ নয়

আয়াতিট নবী বা ইমােমর উপস্িথিতেত তাঁেদর মেনানীত িবিভন্ন ব্যক্িতর ক্েষত্েরও প্রেযাজ্য নয়, েযেহতু তাঁেদর
আনুগত্েযর িবষয়িট নবী বা  ইমােমর িনর্েদেশর কারেণ অপিরহার্য হেয়েছ। এ  জন্য আল্লাহ স্বতন্ত্রভােব পিবত্র
েকারআেনর আয়াত অবতীর্ণ কেরন িন। এছাড়া নবীর বা ইমােমর মেনানীত ব্যক্িত িনর্িদষ্ট সময় পর্যন্ত (যতিদন েকান
পেদ, েযমন েসনাপিত বা শাসক িহেসেব বহাল থােকন) দািয়ত্ব পালন কেরন এবং যখন দািয়ত্ব েথেক অব্যাহিত লাভ কেরন
তখন  তার  আনুগত্েযর  আর  েকান  িনর্েদশ  থােক  না।  তাই  আয়ােতর  উিলল  আমর  এমন  ব্যক্িতেদর  জন্য  িনর্িদষ্ট  যােদর
েথেক এ পদেক কখনই িবচ্িছন্ন করা যায় না। এ কারেণই আয়ােতর উিলল আমেরর পদিট নবীর পেদর ন্যায় স্থায়ী একিট পদ
এবং তাঁেদর উভেয়র আনুগত্য সর্বজনীনভােব উম্মেতর সকল সদস্য এবং প্রত্েযক মুিমেনর ওপর প্রেযাজ্য। কখনই েযমন
এরূপ  হেত  পাের  না  েয,  নবীর  আনুগত্য  একদল  মুিমেনর  ওপর  প্রেযাজ্য  হেব,  অথচ  অন্যেদর  ওপর  প্রেযাজ্য  হেব  না।
েতমিন  উিলল  আমেরর  আনুগত্যও  িবভাজ্য  নয়  অর্থাৎ  তাঁেদর  একজেনর  আনুগত্য  একদল  মুিমেনর  জন্য  িনর্িদষ্ট  হেত
-পাের না। বরং তাঁেদর সকেলর আনুগত্য িকয়ামত পর্যন্ত সকল মুিমেনর ওপর অপিরহার্য। আয়ােতর সর্বজনীন সম্েবাধন

েহ যারা ঈমান এেনছ!’ এ সত্যেকই প্রমাণ কের।‘ (نَ آمَنُواذهَا ال َيا أ)

 

িসদ্ধান্ত ও ফলাফল

১. উিলল আমেরর আয়াতিট িনঃসন্েদেহ িনঃশর্ত আনুগত্য প্রমাণ কের। নবীর আনুগত্েযর সঙ্েগ উিলল আমেরর আনুগত্য
সংযুক্ত হওয়া উভয় আনুগত্য একই ধরেনর হওয়ার সাক্ষ্য বহন কের।

২.  আয়ােতর  বাহ্িযক  অর্থ  উিলল  আমর  িবেশষ  ব্যক্িতবর্েগর  ওপর  প্রেযাজ্য  হওয়ার  সােথই  েকবল  সামঞ্জস্যশীল।
আয়ােতর  শােন  নুযূল  িহেসেব  বর্িণত  িবিভন্ন  েরওয়ায়াত  ও  মহানবী  (সা.)-এর  হাদীস  এ  আয়ােতর  উিলল  আমেরর

দৃষ্টান্তেক  বর্ণনা  কেরেছ।

৩. আয়ােত বর্িণত িনঃশর্ত আনুগত্েযর িনর্েদশ উিলল আমর মাসুম ও িনষ্পাপ হওয়ােক অপিরহার্য কের।

৪. িনষ্পাপ উিলল আমরেক িচহ্িনত করা মানুেষর পক্েষ সম্ভব নয়। তাই এরূপ ৈবিশষ্ট্েযর উিলল আমর আল্লাহর পক্ষ
েথেক পিরিচত করােনা আবশ্যক িবষয়।

৫.  উিলল  আমর  িনর্িদষ্ট  না  হেল  তাঁেদর  আনুগত্য  মুিমনেদর  জন্য  অসম্ভব  হেব।  েকননা  তারা  জানেবনা  েয  েকান
ব্যক্িতর  আনুগত্যেক  আল্লাহ  অপিরহার্য  কেরেছন।  ফেল  তারা  িবিভন্ন  ব্যক্িতর  শরণাপন্ন  হেব।  এভােব  তারা
মতদ্ৈবততার  সম্মুখীন  হেব।  অথচ  আল্লাহ  উিলল  আমর-এর  আনুগত্েযর  মাধ্যেমই  উম্মেতর  ঐক্যেক  িনশ্িচত  করেত

েচেয়েছন।

৬. েযেহতু আয়ােতর সম্েবাধন সর্বজনীন, েসেহতু তা িকয়ামত পর্যন্ত সকল মুিমনেক শািমল কের যা িকয়ামত পর্যন্ত
িনষ্পাপ  উিলল  আমর  িবদ্যমান  থাকা  ও  তাঁেদর  আনুগত্েযর  অপিরহার্যতােক  প্রমাণ  কের।  তাই  েকউই  এ  অনুগত্েযর

বাইের  থাকেত  পারেব  না।



৭. নবী (সা.)-এর আনুগত্য করা েযমন সকল মুিমেনর জন্য ফরজ েতমিন উিলল আমেরর আনুগত্য করা সকল মুিমেনর জন্য ফরজ।
এমন হওয়া অসম্ভব েয, উিলল আমেরর েকান সদস্েযর আনুগত্য িনর্িদষ্ট িকছু ব্যক্িতর ওপর আবশ্যক হেব ও অন্যেদর
ওপর অনাবশ্যক হেব। কারণ, আয়ােত বর্িণত উিলল আমেরর আনুগত্যেক আল্লাহ সকল মুিমেনর ওপর ফরজ কেরেছন। েভৗগিলক
বা অন্য েকান কারেণ উিলল আমর িভন্ন হেল বলেত হেব আল্লাহ েকারআেনই মুসলমানেদর এেকক দেলর জন্য এেকক ব্যক্িতর
িনঃশর্ত  অনুসরণ  (যিদও  েস  িবচ্যুিত  ও  ভুেলর  সম্মুখীন  হয়  ও  িবিভন্ন  ব্যক্িতর  অনুসরেণর  কারেণ  মুসলমানেদর

মধ্েয আনুগত্েযর ক্েষত্ের মতেভেদর সৃষ্িট হয়) আবশ্যক কেরেছন, অথচ এ কর্ম তাঁর প্রজ্ঞা পিরপন্থী।

৮.  উিলল  আমেরর  আনুগত্য  শুধু  ধর্েমর  ব্যাখ্যা,  খুঁিটনািট  িবধান  বর্ণনা  ও  ইসলােমর  িশক্ষা  দােনর  মধ্েয
সীমাবদ্ধ  নয়;  বরং  রাজৈনিতক,  সামািজক,  িবচার  সংক্রান্ত  ও  সামিরক  েনতৃত্বেকও  শািমল  কের।

৯.  যারা  দািব  কের  নবী  বা  েকান  ইমােমর  পক্ষ  েথেক  িনযুক্ত  প্রােদিশক  শাসনকর্তা  বা  েসনাপিত  উক্ত  আয়ােতর
অন্তর্ভুক্ত তােদর ধারণা সিঠক নয়। েকননা,  তােদর অেনেকই রাসূেলর িনর্েদেশর পিরপন্িথ কাজ কেরেছন ও তাঁেদর
কাজ েথেক রাসূল িনেজেক সম্পর্কহীন েঘাষণা কেরেছন। েযমন উসামা ইবেন যাইদ,  খািলদ ইবেন ওয়ািলদ, ওয়ািলদ ইবেন
উকবা প্রমুখ। হযরত আলীও িযয়াদ ইবেন আিব ও আশআস ইবেন কাইেসর মেতা েলাকেদরেক িনেজর শাসনকর্তা মেনানীত কেরেছন
যােদর পরবর্তী কর্মকাণ্ড তাঁর দ্বারা সমােলািচত ও িনন্িদত হেয়েছ। তাই আল্লাহ কখনই পিবত্র েকারআেন তাঁর ও
তাঁর  নবীর  পােশ  এমনিক  নবী  ও  হযরত  আলীর  সরাসির  িনেয়াগকৃত  ব্যক্িতেদরও  িনঃশর্ত  আনুগত্েযর  িনর্েদশ  িদেত

পােরন  না।  এ  ক্েষত্ের  অন্যেদর  েতা  কথাই  েনই।

১০. েকউ েকউ ফকীহ আেলমেদরেক আেলাচ্য আয়ােতর দৃষ্টান্ত বলেত েচেয়েছন, িকন্তু তা আয়ােতর িনঃশর্ত আনুগত্েযর
িনর্েদেশর পিরপন্িথ হওয়া ছাড়াও ফকীহেদর মধ্েয মেতর পার্থক্য থাকা ও তার মধ্েয েকান্ মতিট সিঠক তা যাচাই
করা সম্ভব না হওয়ার কারেণ গ্রহণেযাগ্য নয়। েকননা, আয়াত েয েকারআন ও সুন্নাহেক মতেভদ দূর করার কারণ বেলেছ

েসই েকারআন ও সুন্নাহর ব্যাখ্যার ক্েষত্ের মতপার্থক্য েথেকই এ মতেভেদর সৃষ্িট হেয়েছ।

:তথ্যসূত্র

১. যাভী, তারিতবুল কামুিসল মুিহত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৮।

২. ফারািহদী, তারিতবুল আইন, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২০।

শব্দিট আেদশ অর্েথ এেসেছ যা িনেষধ অর্েথর ’امـــــــر‘ ৩. আল্লামা তাবাতাবায়ী বেলেছন : যাঁরা বেলেছন ‘আয়াতিটেত
তা সিঠক হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। তাবাতাবায়ী, আল িমজান িফ তাফিসরীল েকারআন, ’( اوامر িবপরীত (এবং বহুবচন হেলা

৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৯১।

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৪।

৫. রােগব ইসফাহানী, মুফরাদাতু আল ফািযলুল েকারআন, পৃ. ৯৯।

৬. দ্রষ্টব্য : আতিতবইয়ান, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩৭; মাজমাউল বায়ান, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০০- ১০১।



৭. মাজমাউল বায়ান, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০০।

৮.  িবেশষ আয়ােত মতেভেদর িবষয়িট আল্লাহ ও রাসূেলর িনকট উপস্থাপেনর সােথ আল্লাহ ও িকয়ামেতর ওপর িবশ্বাসেক
সম্পর্িকত করা হেয়েছ যা এ উপস্থাপেনর অপিরহার্যতার দিলল।

৯.  েযমন  পিবত্র  েকারআেন  েকবল  আঙ্গুর  েথেক  প্রস্তুত  মদ  (শরাব)  িনিষদ্ধ  করা  হেয়েছ।  িকন্তু  আল্লাহর  রাসূল
(সা.)  তাঁর  অনুমিতক্রেম  সকল  প্রকার  েনশাকর  দ্রব্যেক  হারাম  েঘাষণা  কেরেছন-  এখন  তা  েয  েকান  উপাদান  েথেকই

প্রস্তুত হেয় থাকুক।

১০. সূরা আনকাবুত : ৮।

১১. সূরা নুর : ৫১।

১২. সূরা আনফাল : ২০; সূরা মুহাম্মাদ : ৩৩।

১৩. সূরা িনসা : ১৩।

১৪. সূরা ফাত্হ : ১৬।

১৫. সূরা আহযাব : ৭১।

১৬. সূরা নূর : ৫৬।

১৭. সূরা বাকারা : ১৮৯।

১৮. সূরা বাকারা : ২১৫।

১৯. সূরা আনফাল : ১।

২০. সূরা বাকারা : ২২২।

২১. হামাভী, ফারািয়দুস িসমতাইন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩১৩, হা. ২৫০, বাব ৫৮; ইবেন উকদা, িকতাবুল িবলায়াহ, পৃ. ১৯৮, হাদীস
৩১।

২২. কুলাইনী, আল-কাফী, ১ম খণ্ড, পৃ.২৭৬, হা. ১; তাফসীের আয়াশী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০৪, হা. ১৫৪ ও ১৬৯।

২৩. কামালুদ্দীন, েশখ সাদুক, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৩, হা. ৩; তূিস, ইলামুল ওয়ারা, পৃ. ৩৭৫।

২৪. সাদুক, ইলালুশ শারােয়, ১ম খণ্ড, বাব ১০৩, পৃ. ১২৩-১২৪, হা. ১।

২৫.  জুয়াইনী  হািফজ  শামসুদ্দীন  যাহাবীর  হাদীস  িশক্ষক।  যাহাবী  তাঁর  সম্পর্েক  বেলেছন  :  জুয়াইনী  হাদীেসর



জ্ঞােন অতুলনীয় ও েশষ্ঠত্েবর অিধকারী িছেলন। ইসলােমর গর্ব সাদরুদ্দীন জুয়াইনী েরওয়ােয়েতর প্রিত তীক্ষ্ণ
দৃষ্িট  রাখেতন।  দ্রষ্টব্য  :  তাযিরকাতুল  হুফ্ফাজ,  ৪র্থ  খণ্ড,  পৃ.  ১৫০৫,  মাবহাস  ‘শুউখুস  সািহবুত  তাযিকরা’,

সংখ্যা  (রাকাম)  ২৪।

২৬.  হামাভী,  ফারািয়দুস  িসমতাইন,  ১ম  খণ্ড,  পৃ.  ৩১৩,  বাব  ৫৮,  হা.  ২৫০;  হামাভী  এ  হািদসিট  আবান  ইবেন  আিব  আয়াশ
সূত্ের  সুলাইম  ইবেন  কাইস  েথেক  বর্ণনা  কেরেছন।  আবান  ইবেন  আিব  আয়াশ  েথেক  আবু  দাউদ  তাঁর  ‘সুনান’  গ্রন্েথ
িকছুসংখ্যক  হািদস  বর্ণনা  কেরেছন।  তাঁেক  েকউ  েকউ  দুর্বল  রািব  বলেলও  অেনেকই  তাঁেক  িবশ্বস্ত  বেলেছন।

((দ্রষ্টব্য  :  তাহিযবুল  কামাল,  ২য়  খণ্ড,  পৃ.  ১৯-২৪,  নং  ১৪২

২৭.  হাসকানী,  শাওয়ােহদুত  তানিযল,  ১ম  খণ্ড,  পৃ.  ১৯২,  হাদীস  ২০৫;  কাজী  নুরুল্লাহ  শুসতারী  (তুসতারী)  ও  তাঁর
‘ইহকাকুল হাক’ গ্রন্েথ ইবেন আব্বাস েথেক আয়াতিট সম্পর্েক অনুরূপ শােন নুযূল বর্ণনা কেরেছন; ইহকাকুল হাক, ৩য়
খণ্ড,  পৃ.  ৪২৫  (আবু  বাকর  ইবেন  মুিমন  িশরাজীর  ‘িরসালাতুল  ইিতকাদ’  প্রবন্ধ  েথেক  উদ্ধৃত।  ইবেন  শাহের  অশুবও
‘তাফসীের মুজািহদ’ েথেক উল্িলিখত শােন নুযূলিট বর্ণনা কেরেছন। (দ্রষ্টব্য : ইবেন শাহের অশুব, আল-মানািকব, ২য়

(খণ্ড, পৃ. ২১৯।

২৮. দ্রষ্টব্য : ইবেন আিব আিছম, িকতাবুস সুন্নাহ, পৃ. ৫৮৭, হা. ১৩৪২ ও ১৩৪৩; মুসনােদ আবু ইয়ালা, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৬,
হা. ৭৩৮ (মুসনােদর গেবষক গ্রন্েথর পাদটীকায় হাদীসিটেক সহীহ বেলেছন; নাসায়ী, আল-খাসািয়স, পৃ. ৭৬, হাদীস ৪৪।

২৯. দ্রষ্টব্য : সুনােন িতরিমিয, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৬৩৩, হা. ৩৭১২; ইবেন আিব আিছম, িকতাবুস সুন্নাহ, পৃ. ৫৫০, হা. ১১৮৭
(গেবষক মুহাম্মাদ নািসরুদ্দীন আলবানী এ হাদীসিট সম্পর্েক বেলেছন : এ হাদীসিটর সনদ সহীহ। হািকম িনশাবুরী ও
হািফজ যাহাবী এর সহীহ হওয়ার িবষয়িট সম্পর্েক একমত)। নাসয়ী, খাসায়ীস, পৃ. ৮৮-৮৯ এবং ১২৯-১৩১। এ হাদীসিট আহেল
সুন্নােতর  গ্রন্থসমূেহ  িবিভন্ন  সূত্ের  বর্িণত  হেয়েছ।  খাসািয়স  গ্রন্েথর  গেবষক  কেয়কিট  গ্রন্থসূত্ের

হাদীসিট  উক্ত  স্থােন  উল্েলখ  কেরেছন।

৩০. হাদীেস সাকালাইেনর েটক্সট হেলা : মহানবী (সা.) বেলেছন : ‘িনশ্চয় আিম েতামােদর মােঝ দু’িট ভারী ও মূল্যবান
বস্তু েরেখ যাচ্িছ যা আঁকেড় ধরেল েতামরা কখনও িবচ্যুত হেব না : আল্লাহর িকতাব এবং আমার বংশধর আহেল বাইত। এ
দু’িট  আমার  সােথ  (িকয়ামেত)  হাউেজ  িমিলত  হওয়া  পর্যন্ত  পরস্পর  েথেক  িবচ্িছন্ন  হেব  না।’  সুনােন  িতরিমিয,  ৫ম
খণ্ড,  পৃ.  ৬২২,  হা.  ৩৭৮৬ এবং পৃ.৬৬৩,  হা.  ৩৭৮৮;  মুসতাদরােক হািকম িনশাবুরী,  ৩য় খণ্ড,  পৃ.  ১০৯ ও ১১০;  ইবেন আিব
আিছম, িকতাবুস সুন্নাহ, পৃ. ৬২৯, হা. ১৫৫৩ এবং পৃ. ৬৩০, হাদীস ১৫৫৮; মুসনােদ আহমাদ ইবেন হাম্বাল, ১৭তম খণ্ড, পৃ.
১৬১, হা. ১১১০৪; তাবরানী, আল †মাজামুল কাবীর, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬৫-৬৬, হা, ২৬৭৮, ২৬৮০, ২৬৮১ এবং ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৬৬, হা.

৪৯৭১; ইবেন হািমদ, মুসনাদ, পৃ. ১০৭-১০৮, হা. ২৪০ ও অন্যান্য সূত্র দ্রষ্টব্য।

৩১. সূরা আনকাবুত : ৮ [যিদ তারা দু’জন (িপতা-মাতা) েতামােক এমন িবষেয় েয সম্পর্েক েতামার জ্ঞান েনই আমার সােথ
(িশরক করার জন্য েজার প্রেচষ্টা চালায় তেব তুিম তােদর আনুগত্য কর না।

৩২. আল-কািফ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯, হা. ৬; তাফসীের আয়াশী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০৪, হা. ১৫৪ ও পৃ. ৪১৪, হা. ১৭৯। ‘েয েকউ ইমাম
ব্যতীত মৃত্যুবরণ করেব েস জােহিলয়ােতর মৃত্যুবরণ করল’ হাদীসিট সহীহ সূত্ের মুসনােদ আহমাদ, ৯ম খণ্ড, পৃ. ২৮৪,



হা. ৫৩৮৬ এবং ২৮তম খণ্ড, পৃ. ৮৮, হা. ১৬৮৭৬ গ্রন্েথ বর্িণত হেয়েছ।

৩৩. তুহাফুল উকুল, পৃ. ১২৩ (বাংলায় অনূিদত)।

৩৪. তাবারসী, আল-ইহিতজাজ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৬৮।

৩৫. উসূেল কািফ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৬, হা.১; তাফসীের আয়াশী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪৯, হা. ১৬৯।


